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সআচ্গাম্্র্ত ভজ গদ্কীম্পচক্ত্ঞ্র 


ডক্টুর শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বন্থ, এম-এ, পি-এইচ্‌ডি 


বরদা এজেন্সী 
কলেজ স্্াট মার্কেট, কলিকাভা। 


১৩ 
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প্রকাশক 
শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল,, 
বরদা এজেন্সী, 
কলেজ স্রীট মার্কেট, কলিকাতা । 
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ভাদ্রঃ ১৩৩৮ 


৭৭ নং হরিঘোষ গ্ীট, কলিকাতা, মানসী প্রেস হইতে, 
গ্ীআন্বকাচরণ বাগ কর্তৃক মমুদ্রিত। 


৬ 
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নিবেদন 


কয়েক বদর পুবের্ব বঙ্গীয় পাঠকসমাজে “আচার্য 
প্রফুল্লচন্ত্র” লইয়। উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাহা! পাঠকসমাজে 
আদৃত হইয়াছিল। এখন “আচার্য জগদীশচন্দ্র” তীহাদের 
হস্তে অর্পণ করিলাম । আশা করি ইহাও তাহাদের কৃপা 
লাভে বঞ্চিত হইবে না। এই গ্রন্থ রচনায় নিম্লিখিত 
বইগুলি হইতে সাহাযা পাইয়াছি-_ 
(১) 11665 2100. 5০11 01 911 19,25015 010. 3952 
[চ 190101 (০9065 
€( ২) আচার্য জগদীশচন্দ্র আবিষ্ষীর 
(রায় সাহেব জগদানন্দ রায় লিখিত ) 
(৩) জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী--( প্রবাসী, ১৩৩৩ ) 
(৪ ) অব্যক্ত-_আচার্ধয জগদীশচন্দ্র বন্ত লিখিত। 
বন্ধুবর শ্রীশিশিরকুমান নিয়োগী মহাশয় এ গ্রন্থ রচনায় আমায় 
যে সাহাধষ্য করিয়াছেন, সেজন্য তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। ইতি-_ 


বিহার 
] শী ফণীন্দ্রনাথ বস্থ 
শ্রাবণ, ১৩৩৮ 


সর্ববং খন্বিদং ব্রন্ম। 
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জন্মকথা ও পিতৃপরিচয় 


" বিদ্ার৬., 


ভারতে শিক্ষ! 
প্রথমবার বিলাত যাত্রা 
সরকারী চাকরী গ্রহণ 
দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা 
পারিস কংগ্রেস ও বিলাত প্রবাস 
বসু বিজ্ঞান মন্দির 
বঙ্গসাহিত্য ও জগদীশচন্দ্র 
এঁতিহাসিক স্থান পরিদর্শন 
জগদীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গ 
এঁতিহাসিক কাহিনী 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সপ্ততিতম জন্মোৎসব 


জাতীয় সমস্তায় জগদীশচন্দ্র ক 
প্রতিষ্ঠা ৬৬৩ 
জগদীশচন্দ্রের দান এ 


১৩০ 

১৯৩৯ 
১৫৩ 
১৬৩ 
৯৮৩ 
১৮৮ 
৯৯৮ 


৩২ 


নায়মাত্াী বলহীনেন লভাঃ। 





কী 


লী আগত শু 


৩স্পপস্পপ ্সি্ম 


গ্প নউিত্অদ্ণ ৮ বি 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


ঠঃ 


জন্মকথা ও পিতৃপরিচয় 
“ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ খষির তরুণ মৃত্ডি তুমি 
হে আর্ধ/ আচাধ্য ?”-- 

এ কথা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাহার অমর ভাষায় আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের 
খষির মত আচাধ্য জগদীশচন্দ্র আজীবন বৈজ্ঞানিক সাধনায় 
নিমগ্ন আছেন । বিজ্ঞীনই তাহার জীবনের সাধনার জিনিষ ; যখন 
তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন হন, তখন তিনি প্রীয়ই আহার- 

-. নিন্র। ভুলিয়। যান। তীহার মত একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাধক 
বড়ই বিরল। তিনি ভারতের গৌরব-স্বরূপ, তাহার গৌরবে 
সার! ভরতবর্ষ গৌরবান্বিত। তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য 
আবিষ্ষার করিয়াছেন, তাহ! বৈজ্ঞীনিকমণ্ডলে সাদরে গৃহীত 
হইয়াছে । তিনি যে সব সুক্মা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহার স্ুম্মম কারুকার্য্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ মুগ্ধ 
হইরাহেন। বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারের সম্মান যে তাহারই 


প্রাপ্য তাহা অনেকেই স্বীকার করেন । উত্ভিন-জীবনে তিনি যে 
ক 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


নৃতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহ! বিজ্ঞীনজগতে 
যুগান্তর আনিয়াছে । তিনি যে শত শত বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়! গবেষণা করিয়াছেন, তাহ! ভাবিলে চমৎকৃত"হইতে হয়। 
নিজের অসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে বিজয়ী হইয়! তিনি 
সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ কর্তৃক সাদরে অভিনন্দি্ হইয়াছেন । 
যে বাধ্‌২ও বিপদের মধ্য দিয়া তিনি “বস্-বিজ্ঞীন-মন্দির”্ট্ীপন" 
করিয়াছেন ও যে ভাবে তিনি বিজ্ঞান মন্দিরটা দেশমাতাকে 
উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহ। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে চিরম্মরণীয় 
হইয়। থাকিবে । আচার্য জগদীশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টার ফল 
এই বিজ্ঞান মন্দিরটী নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের তীর্ঘস্থানে 
পরিণত হইয়াছে । সেখানে নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়। 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের পদপ্রান্তে বসিয়া গবেষণা কার্য শিক্ষা 
করিতেছেন । তাই কবি বলিয়াছেন__ 
«ডাক দ্বাও তব শিষ্যদলে__ 

একত্রে ্াড়ীক তা"রা তব হোম-হুতাগ্রি ঘিরিয়া ! 

আবরবার এ ভাবত আঁপনাতে আস্থক ফিরিয়া 

নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে_বস্থক সে আু্প্রমত্ত চিতে 

লোঁভহীন ছন্্হীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে !” 

জন্মকণা 
আচার্য্য জগদীশন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত 

রাটিখাল গ্রামের বিখ্যাত বস্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই 
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বিক্রমপুর বাংলার ইতিহাসে স্থপ্রসিদ্ধ। এই বিক্রমপুর 
হইতে “মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বু শতাব্দী পুর্বে 
দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন ।» 
বিক্রমপুর সম্বন্ধে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বলেন_-“এই দেশে 
এখনও ভ্ুগৃবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে 
শুনে দেখিতে পাওয়া যায়।”ক্* অপর একস্থলে তিন্লি বলিয়া- 
ছেন-_“এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্ব 
হীন দুর্বলের নহে।” সেইজন্যই বিক্রমপুর আচাধ্য জগদীশ- 
চন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী সন্তান বক্ষে ধরিয়া ধন্য হইয়াছে । 

যখন ভারতবর্ষের উপর দিয়া সিপাহী বিদ্রোহের ঝড় 
বহিরা যাইতেছিল, তাহার কিছু দিন পরেই আচার্য্য জগদীশ- 
চন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ভারতের শাসনচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার 
জন্মের ইতিহাস জড়িত। বিক্রমপুরের প্রাচীন আদর্শে তিনি 
অনুপ্রাণিত; সেজন্য আজ তাহার প্বস্থবিজ্ঞান মন্দিরে” প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষা পদ্ধতিকে নূতন করিয়৷ অনুপ্রাণিত করিবার 
চেষ্টা দেখিতে পাই । , 

বাল্যে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র যে শিক্ষা পান, সেই শিক্ষাই 
পরবর্তী জীবনের কার্ধ্যের জন্য তাহাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। সেই শিক্ষার জন্য তিনি তীহার মাতাপিতার নিকট 

* অব্যক্ত__আচাধ্য শ্রীজগদীশচন্ত্র বস এফ-আর-এস্‌, পৃঃ ১৫৬। 
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ঝণী। তীহার মাতাপিতা বহু যত্বে তাহাকে মনের মত করিয়া 
মানুষ" করেন। পিতার আদর্শে ই জগদীশচন্দ্রের জীবনযাত্রা 
প্রণালী গঠিত হয়। 

প্তৃপরিচয় 

তীহার পিতৃদেব ৬ভগবানচন্দ্র বস্তু সেকালের... একজন 
আদর্শ পুরুষ । তিনি ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। 
সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকিলেও, তিনি দেশের উন্নতির জন্য 
যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি নানাভাবে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য 
ও কৃষির উন্নতি করিবার চেষ্ট। করেন। তাহার বনু চেষ্ট! বিফল 
হয়, কিন্তু তিনি কিছুতেই হতাশ হন নাই । আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্রেও তাহার পিতৃদেবের এই গুণটা বিশেষরূপ পরিলক্ষিত হয় । 
তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি কতবার বিফল হইয়াছেন, 
কিন্তু কখনও হতাশ হইয়া কাজ ছাড়িয়া দেন নাই । 

১৯১৫ অন্ধে বিক্রমপুর সম্মিলনের সভাপতিরূপে আচার্য 
জগদীশচন্দ্র তাহার পিতৃদেবের সন্বন্ধে বলেন_-“এক বিফল 
জীবনের কথা শোন, ইহ] অধ্ধ শতাব্দীর পুবের্বর কথা। 
বাহার কথ! বলিতেছি তিনি অতদিন পুবেঞও দিব্যচক্ষে দেখিয়া- 
ছিলেন যে শিল্প, বাণিজা ও কৃষি উদ্ধার না৷ করিলে দেশের আর 
কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত 
হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। 
ধাহাঁর। প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাহাদের যে গতি হয়, তাহার 
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তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নৃতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত 
হন। কৃষকদের স্থবিধার জন্য তাহারই প্রযত্বে সব্বব প্রথমে 
ফরিদপুরে লোন্‌ আফিস হয়। এখানে তাহার সমস্ত স্বত্ব পরকে 
দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ, লাভ হইতেছে। 
তাহারই প্রযত্রে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য করিদপুরের মেলা! 
স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা বাগান স্থাপন 
করেন। তাহাতেও তীহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু 
তাহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই 
প্রথমে নিজব্যয়ে টেক্নিকেল স্কুল স্থাপন করেন, তাহার পরি- 
চালনে সর্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষভাগে দেখিতে পাইলেন, 
যে তাহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । ব্যর্থ? হয়ত 
এ কথা তাহার নিজ জীবনে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই 
ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে । আমি আমার 
পিতৃদেব ৬ভগবান্চন্দ্র বন্থুর কথা বলিতেছিলাম। তীহার 
জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই 
বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিপ্ষলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে 
শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ত হইল। 
যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহ! 
নিক্ষলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।” % 

এইরূপে তাহার. পিতৃদেবের জীবন তাহার উপর প্রভাব 


* অব্যক্ত, পৃঃ ১৫৩-১৫৪ । 
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বিস্তার করে। ফরিদপুরের মেল! উপলক্ষেও তিনি তাহার 
পিতৃদেবের সম্বন্ধে বলেন__“তিনি শিল্প ও টেক্নিকেল বিগ্ভালয় 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তখনই আমার মনের উদ্ভাবিনী 
শক্তি প্রথম উৎসাহ. পায়। শিল্পীরা যে ভাবে বিশ্বম্মীর 
পূজ| করিয়াছিল, তাহ। আমার মনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল, তাহা, আমার বেশ মনে আছে। মনে হইল [ 
বিশ্বকন্মী যেন ভগবানের একটী রূপ, তিনি আষ্টা, সমস্ত 
স্ষ্টিকার্্যে নিযুক্ত এবং আমরা যেন তীহার হাতে যন্ত্র 
স্বরূপ, যাহা তিনি কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য গঠন করিবেন |” 
১৮৭০ অন্দে যখন ভগবানবাবু ফরিদপুর হইতে বর্ধমানে 
সহকারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়া বদলি হন, তখন ম্যালেরিয়া 
জরে বু লোক মার। যায়। তাহার ফলে অনেক অনাথ 
বালক-বালিক! দুঃখে পতিত হয় । তাহাদের সাহায্যের জন্য 
তগবানবাবু নিজের বাড়ীতে একটা কারখানা স্থাপন করেন। 
সেই কারখানায় পিতলের নানাপ্রকার জিনিষ ঢালাই হইত। 
জগদীশচন্দ্রের বয়স সে সময় দশ বৎসর মাত্র। তিনি তাহার 
মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে কিছু পুয্লাতন বাঁদন সংগ্রহ 
করিলেন ও মিশ্ত্রীদের অনুরোধ করিয়া একটী মাঝারি রকমের 
পিতলের কামান প্রস্তুত করাইয়৷ লইলেন ' এই পিতলের 
কামানটা তাহার বড় প্রিয়, যখন-তখন তিনি এইটী লইয়া 
খেলা করিতেন ও গোলা ছুঁড়িতেন। পরে তিনি যে সব 
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বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন, সেগুলিও এই পিতলের 
কামানটার চেয়ে তাহার অধিকতর স্সেহের বস্তু হইতে পারে 
নাই। . টু 

ত্রাহার পিতার চরিত্রের আর একটি গুণ ছিল__সাহস। 
যখন তিনি ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিদ্রেট, তখন একবার 
শুনিলেন যে কাছে কোথায় ডাকাতের দল আছে, সেই 
খবর পাইবামাত্র, তিনি নিজে হাতীতে চড়িয়া পুলিশ লইয় 
ডাকাত ধরিতে গেলেন। এ রকম হঠাৎ আক্রান্ত হইয়। 
ডাকাতের! দলভঙ্গ হইয়। পলাইয়া গেল। কিন্তু তিনি সর্দীরকে 
ধরিয়া লইয়া আসিলেন। বিচারে ডাকাত সর্দারের সাজা 
হইল। 

আরও একদল ডাকাতকে ধরিয়া তিনি সাজ দেন। 
তাহাদের জেলে লইয়া যাইবার সময়, তাহারা শাসাইয়া 
যায়_আছচ্ছা, এর শোধ আমর লইব। বাস্তবিকই তিন- 
চার বতসর পরে যখন তাহারা মুক্তি পাইল, তখন তাহার৷ 
প্রতিশোধ লইল। হঠাৎ একদিন রাত্রে দেখা গেল, ভগবান- 
বাবুর বাড়ীর চার কোণে আগুন লাগিয়াছে। সকলে তখন 
ঘুমে মগ্ন আগুনের ধোঁয়ায় ও তেজে যেমনি সকলের ঘুম 
ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । 
আগুন এত বিস্তৃত. হইয়াছিল যে কোন জিনিষ ঘর হইতে 
বাহির করা গেল না। চারিত্রিক হইতে মুসলমান প্রতিবেশীর৷ 
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সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আদিল। একজন ছুটিয়া ঘর 
হইতে আসিয়া! ভগবানবাবুকে বলিল-_“আপনার ঠাকুর ভিতরে 
রহিয়াছে, আমরা ত আর ছেণব না, কিন্তু বোধ হয় এখনও 
ওটাকে বাঁচান যাইতে পারে” তিনি অবাক্‌ হইয়া বলিলেন 
_প্ঠীকুর ! আমাদের বাড়ীতে তকোন ঠাকুর নাই। আচ্ছা! 
দেখি।”-হুএই বলিয়া তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন, অমনি 
দেখিতে পাইলেন যে তাহার তিন বৎসরের ছোট মেয়ে বিছানার 
উপর বসিয়া আছে। তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে লইয়া 
বাহিরে আসিলেন। | 

বাড়ীর ছেলেমেয়ে সকলে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু 
তাড়াতাড়িতে টাকাকড়ি কিছুই বাহির করিতে পারা গেল না । 
টাকাকড়ি আগুনের তাপে গলিয়া একটী প্রকাণ্ড তালে পরিণত 
হইল। জিনিবপত্রও আগুনে নষ্ট হইল, গরু, ঘোড়া সব 
আগুনে পুড়িয়া মরিল। স্থখের বিষয় প্রতিবেশীরা ভগবান- 
বাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। একজন নূতন বাড়ী তৈয়ারী 
না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে নিঙের বাড়ীতে থাকিতে দিলেন । 
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বিদ্যা রস্ত 
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জগদীশচন্দ্রের পিতাই তাহার শিক্ষক ছিলেন। যখন তিনি 
ফরিদপুরে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন জগদীশচন্দ্র তাহার নকটেই 
থাকিতেন। তিনি বালক জগদীশচন্দ্রকে মনের মত করিয়। 
শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন । তিনি কিছুতেই বালকের কৌতৃহল 
দমন করিয়া দিতেন না । রোজ সন্ধ্যায় বালক জগদীশচন্দ্র পিতার 
নিকট আসিয়া বলিতেন_-৫বাঁবা, আজ অমুক জিনিষ দেখিলাম। 
কেন এমন হয়?” ভগবানবাবু এপ প্রশ্নে কখনও বিরক্তি প্রকাশ 
করিতেন না, বা বলিতেন না__“আমার এ সব কথার জবাব 
দিবার সময় নাই” বা “এমন বোকার মত কথা বোলো না ।* 
তিনি হয় ত বলিতেন__“এ বিষয় ত আমি জানি না।» 

কোনদিন হয় ত জগদীশচন্দ্র পিতার নিকট আসিয়। বলিলেন 
_-বাবা, আজ সন্ধ্যার সময় দেখি একটা গাছে যেন আগুন । 
কাছে গিয়ে দেখি যে সব পোকা যেন জ্বল্ছে। ও রকম 
হয় কেন? ওর মানে কি £” 

ভগবানবাবু উত্তর দিলেন-_-“আমি ত জানি না ওকি। 
পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন না।” 

তাহার ঠাকুরমার কিন্তু এই সব প্রশ্ন ভাল লাগিত না, 
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বিশেষ সন্ধ্যাবেলায়, কোথায় তাহার ছেলে একটু বিশ্রাম 
করিবেন, না, কেবলই প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বার! তাহাকে বিরক্ত 
করা। তিনি প্রায়ই বলিতেন_-“আমার ছেলেকে একটু 
বিশ্রাম করতে দাও, না! দেখ না, তোমার বাব৮ কি 
রকম ক্লান্ত ।”? 

সে সময় বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার আর্ত হইয়াছে। 
ফরিদপুরেও ইংরাজী বিদ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতেই 
সরকারী কন্মচারীদের ছেলেরা পড়িত। ইংরাজী বিছ্ভালয় 
ছাড়া বাংল! পাঠশালাও ছিল। সেটা ভগবানবাবুর চেষ্টায় 
স্থাপিত হইয়াছিল । সকলে ভাবিয়াছিল যে ভগবানবাবু নিশ্চয়ই 
তাহার পুত্রকে ইংরাজী বিগ্ভালয়ে ভপ্তি করিয়া দিবেন। 
কিন্তু তিনি জগদীশচন্দ্রকে প্রথমে বাংলা পাঠশালায় পাঠাইয়া 
দিলেন, যাহাতে মাতৃভাষার সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় হয়। 
সেইজন্য এখনও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা ভাষার প্রতি 
এত অনুরাগ । ১৮৯৪।৯৫ অব্দে তিনি বাংলাতেই তাহার 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদ্দি লিখিতেন। এ সম্বন্ধে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
বিক্রমপুর সম্মিলনের সভাপতিরূপে ১৯১৫ অবো বলিয়াছেন 
“শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গালা স্কুলে প্রেরণ করেন। 
তখন সন্তানদ্িগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ 
বলিয়। গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণদিকে আমার পিতার মুসলমান 
চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। 
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তাহাদ্দিগের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত 
স্তব্ধ হইয়া" শুনিতাম। সম্ভবতঃ, প্রকৃতির কাধ্য অনুসন্ধানে 
অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল। ছুটীর পর যখন বয়স্তাদের- সহিত আমি বাড়ী 
ফিরিতাম, তখন মাতা আমাদের আহাধ্য বণ্টন করিয়া দিতেন | 
যদিও তিনি সেকেলে, এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই 
কার্যে যে তাহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে 
করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া 
যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
যে এক সমস্তা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই ৮ * 

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন__“শিক্ষা বিষয়ে আমার পিতৃদেবের 
কতকগুলি নিন্দিষ্ট ধারণ! ছিল, যাহা! এখন ক্রমশঃ আদৃত 
হইতেছে। ইংরাজী স্কুল তখন একমাত্র শিক্ষার বাহন বলিয়। 
বিবেচিত হইত। আমার পিতার অধীন কশ্চারীরা! নিজেদের 
ছেলেদের সেই ইংরাজী স্কুলে পাঠাইলেন, কিন্তু আমার পিত। 
আমাকে বাংল পাঠশালায় পাঠাইলেন, সেখানে কৃষকের ছেলে 
ও অন্তেরা যাদের আজকাল “নীচ জাতি” বল! হয়, তাহারাই 
আমার সঙ্গী হইল ।” 

বাংল। পাঠশালায় জগদীশচন্দ্রের ত“সল শিক্ষার শ্বরু হয়। 


*. অব্যক্ত, পৃঃ ১৪৬। 
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এই শিক্ষাকে তিনি কখনও অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি নিজেই 
এ শিক্ষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন__এখন আমি বেশ বুবিতে পারি- 
তেছি যে শৈশবে__জীবনের প্রারস্তে__সেই গ্রাম্য পাঠশালায় 
আমাকে কেন পাঠান হইয়াছিল। সেখানে আমি নিজের 
মাতৃভাষা শিক্ষ। করিয়াছি, নিজের ভাষায় ভাবিতে শিথিয়াছি, 
আর জীব্ষীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়। জাতীয় সভ্যতাকে পাইয়াছি। 
এইরূপে আমি নিজেকে দেশের লোকের সমান বলিয়। ভাবিতে 
পারিয়াছি এবং কখনও বুথ! গবের্ব গর্বিত হইয়া নিজেকে উচ্চ 
আসন দি নাই।” 

এইরূপে বাংলা পাঠশালায় জগদীশচন্দ্রের লেখাপড়া সুরু 
হইল। সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়। তিনি দেশকে 
ও প্রকৃতিকে চিনিতে পারিলেন। এই সময় হইতেই তিনি 
দেশ ও প্রকৃতিকে ভালবাসিতে আরন্ত করেন, কালে তাহা! 
সুগভীর দেশানুরাগ ও প্রকৃতির প্রতি অনুরাগে পরিণত হয়। 

তাহার পিতা যে সব মেলা-উৎসব গঠন করিতেন, তাহাতে 
কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে যাত্রার বন্দৌবস্ত থাকিত। এই 
যাত্র।-অভিনয়ের মধ্য দিয়। সাধারণে রামাখ্বণ মহাভারতের গল্পের 
সঙ্গে পরিচিত হইত | সে জন্য যদিও সাধারণ লোকের! নিরক্ষর 
ছিল, তবু তাহারা রাম-রাবণের কথা, যুধিষ্টির-হূর্য্যোধনের 
কথ! জানিত। বালক জগদীশচন্দ্রও এই যাত্রার সাহায্যে 
রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিলেন। কিন্তু 
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তিনি রাম, যুধিষ্টির, লক্ষণ, অজ্জুন বা ভীমের চরিত্র হইতও 
অধিকতর আকৃষ্ঠ হইয়াছিলেন কর্ণের চরিত্রের প্রতি । কর্ণকে 
তাহার খুব ভাল লাগিত। তিনি বলেন__“কর্ণ-এক আদর্শ 
পুরুষ! তিনি পাগুবদের মধ্যে জোষ্ঠ, দেবতার পুত্র, কিন্ত 
মানুষ হইলেন স্থতের হাতে । তার মা তাকে ভাস্গাইয়া 
দিলেন, শেষে তিনি স্থুতের দয়ায় রক্ষা পাইলেন। শেষে তার 
পরিচয় হইল “ম্ৃতপুত্র” বলিয়। । সেজন্য তাকে কত অত্যাচার 
না ভোগ করিতে হইয়াছে, সকলে তীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে। 
কিন্তু তবু তিনি নিজের বীর্য ও সাহসের দ্বারা বীর বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছেন। বীর হিসাবে তিনি কাহারও নিকট 
মাথা নত করেন নাই। তিনি বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তীর মত 
বীর দেখা যায় না। যখন তার নাম জিজ্ঞাসা করা হইল, 
তান বলিলেন_-আমার পরিচয়ে দরকার কি? আমিই আমার 
পূর্বপুরুষ । গঙ্গাকে কি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কোন উৎস 
হইতে তাহার জন্ম? তাহার আ্রোতেই তাহার পরিচয়। 
আমার কার্যই আমার পরিচয় দিবে। নান! বাধা-বিপত্তির মধ্য 
দিয়া তিনি বড় হইয়।ছেন। অঙ্ভন তাকে নিহত করলেও 
আমার মনেহয় সেটা তার অগৌরব নয়, সেই পরাজয়ে 
কর্ণেরই জয় আমি দেখিতে পাই 1”, 

বালক জগদীশচন্দ্রের জন্য একটী বিশেষ ভূত্য নিযুক্ত ছিল। 
আজকাল যেমন সাধারণ বড়লোকে দরওয়ান রাখেন, এ ভূত্য 
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সেরূপ দরওয়ান নহে । তাহার নিজস্ব এক ইতিহাস আছে। 
সে ভূত্যটা প্রথমে ডাকাতের দলের সর্দার ছিল৷ ভগবানবাবুর 
হাতে সে ধরা পড়ে ও বিচারে তাহার জেল হয়। জেল হইতে 
মুক্তি পাইয়া সেই, ডাকাতের সর্দার ভগবানবাবুর ০কাছে 
আসিয়। বলিল__“বাবু, আমায় একটী কাজ জোগাড় করিয়া 
দিন। আপনি যদ্দি আমায় কাজ না! দেন, তবে আমি অনা- 
হারে মারা পড়িব। আর কেই ব। ডাকাতের সার্দারকে কাজ 
দিবে? আপনিই আমায় একটা কাজ দিন ।” 

ভগবানবাবু সেই ডাকাতের সর্দারের উপর সদয় হইলেন, 
তিনি বলিলেন__“বেশ, আমি তোমাকে চাকরী দিতেছি । 
আমার এই ছেলে স্কুলে যাইবে । তুমি রোজ একে স্কুলে লইয়া 
যাইবে ও সেখান হইতে লইয়া আসিবে ।* এইবূপে ভগবান- 
বাবু জগদীশচন্দ্রের জন্য এই ডাকাত ভূত্য নিযুক্ত করিলেন । 

আচাধ্য বস্তু বলেন-_“আমার পিতৃদেব এক অসাধারণ 
উপায় অবলম্বন করিলেন, তিনি তাহাকে ( ডাকাত সর্দারকে ) 
নিযুক্ত করিলেন চারি বৎসর বয়স্ক আমাকে দূরবর্তী রম্য স্কুলে 
বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য । এই ডাকাতের সার্দীর__ 
যাঁর কাজ ছিল মানুষ হত্যা করা__তার অপেক্ষা কোমল হৃদয় 
সঙ্গী আর কেউ ছিল না । সে শান্তির জীবন গ্রহণ করিয়াছিল 
বটে, কিন্তু সে নিজের স্মৃতি মুছিয়৷ ফেলিতে পারিত না। সে 
আমার শিশু মনকে তার নিজের নানা গল্পে পূর্ণ করিয়া! দিত__ 
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তার দুঃসাহসিক কাজের কথা, হত্যার কথা, সঙ্গীদের মৃত্যুর 
কথা, নিজের জীবন বিপন্নের কথা । তার শরীরেও বহু ক্ষতের 
চিহ্ন ছিল |”? 

কিন্তু বালক জগদীশচন্দ্রের সাহসের. অন্ত ছিল না, তিনি 
সেই ডাকাতের সর্দারের পিঠে চড়িয়া রোজ স্কুলে যাইতেন 
: ও ফিরিয়া আসিতেন। আর পথে তাহার শরীরের ক্ষতের 
কথ। জিজ্ঞাসা করিয়! মজার মজার সত্যিকার ডাকাতের 
গল্প শুনিতেন। কোনদিন হয়ত সে নিজের সাহসের কথা, 
সঙ্গীদের বীরত্বের কথ। বলিত। কোনদিন হয়ত গ্রামবাসীদের 
সাহসের কথা, নিজেদের পরাজয়ের কথা শুনাইত। কোন- 
দিন হয় ত কোথায় ডাকাতি করিতে গিয়া সে নিজে কিরূপে 
আহত হয় এবং আঘাত পাইয়াও কি ভাবে প্রাণ লইয়' 
পলাইয়া আসে সেই কথা বলিত। কোনদিন বা বলিত 
কিরূপে তাহার দলের লোক মারা যায় এবং তাহাকে 
রক্ষা করিতে নিজেরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল । আবার 
অন্যদিন হয় ত বলিত কিরূপে ডাকাতি করিতে গিয়া সে নিজে 
ধর! পড়িল, বিচারে তাহার সাজ হইল ও তাহাকে জেলে 
যাইতে হইল। 

. এমনই ভাবে বালক জগদীশচন্দ্র বি্ভালয়ে যাইতে 
লাগিলেন। একবৎসর পরে জগদীশচন্দ্রকে একটা টাট্র, ঘোড়া 
কিনিয়া দেওয়া হইল, তিনি সেই ঘোড়ায় চড়িয় বিদ্যালয়ে 
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যাইতেন, আর সঙ্গে যাইত সেই ডাকাতের সর্দার । বাস্ত- 
বিকই সে খুব বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ছিল। একবার পুজার 
দীর্ঘ অবকীশে ভগবানবাবু ফরিদপুর হইতে জলপথে বিক্রম 
পুরে যাইতেছিলেন |, সঙ্গে সেই ডাকাতের সর্দদীরটাও ছিল । 
ত্রাহারা নৌকায় করিয়। যাইতেছেন, এমন সময় কোথ। হইতে 
আরও কয়েকখানি নৌকা৷ আদিয়! তাহাদের অনুসরণ করিতে: 
লাগিল। তাহাদের বেশ ও ধরণ দেখিয়া সকলেরই সন্দেহ 
হইল যে তাহারা ডাকাত। ডাকাতের নৌক। যখন অনুসরণ 
করিতেছে, তখন ভগবানবাবু বেশ বুঝিলেন যে ইহাদের হাত 
হইতে নিস্তার নাই। আর তখন কোথাও হইতে সাহাধ্য 
পাইবার আশা করাও বৃথা । কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর তীহাদের 
সহায়। সেই পুরাতন ডাকাতের সর্দার বলিল_-“কোন ভয় 
নাই ।৮__এই বলিয়া দে নৌকার ছাদের উপর উঠিল ও 
সেখানে দীড়াইয়। এক অদ্ভুত ও বিকট চীৎকার করিল। সেই 
বিকট চীৎকার শুনিবামাত্র ডাকাতের দল আর তাহাদের 
অনুসরণ করিল না৷ এবং শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। এইরূপে 
সেই বিশ্বাসী ভূত্য ভগবানবাবু ও অাহার পরিবারবর্গকে 
ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিল । 

এ সম্বন্ধে ডাক্তীর বনস্থ বলিয়াছেন__আমাদের সেই 
ডাকাত ভূৃত্যের উপর যে বিশ্বীস ন্তত্ত করা হইয়াছিল, তাহ! 
কুপাত্রে অর্পিত হয় নাই, কারণ আমরা যখন একবার নদীতে 
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নৌকা করিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় কতকগুলি লঙ্বা 
নৌক। আর্মাদের অনুসরণ করে, সেগুলি আমাদের এত কাছে 
আসিয়াছিল যে তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। 
সেই তৃতপুরর্ব ডাকাত সর্দার, আমার তৃত্য, উপরে দাড়াইয়া 
এক অদ্ভুত শব্দ করিল, ডাকাতর৷ তাহা বুঝিতে পারিল। কারণ 
সেই শব্দ শুনিবামাত্র নৌকাগুলি অদৃশ্য হইয়া, গেল।” 

মানুষের চরিত্র কিরূপ ভাবে গঠিত হইবে তাহা শৈশবেই 
অনেকট। বুঝ। যায় । জগদীশচন্দ্রের শৈশবের নানা ঘটনা হইতেও 
আমরা বুঝিতে পারি যে তিনি কালে একজন “বড়লোক, 
হইবেন। তাহার চ'রত্রের নান। গুণ শৈশবেই দেখা গিয়াছিল। 
একবার তাহার স্কুলে যাইবার টাট্র, ঘোড়াটাতে চড়িয়।৷ তিনি 
ফরিদপুরের মেলায় যান। সেখানে তখন ঘোড়দৌড় হইতে- 
ছিল। তিনি সেখানে আসিলে সকলে বলিলেন-_-“বেশ, তুমিও 
ছোটো। জগদীশচন্দ্র তীহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়৷ ঘোড়া 
ছুটাইয়া দ্রিলেন। 

জগদীশচন্দ্র ঘোড়া চড়িতে শিথিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
কখনও ঘোড়াকে দৌড়'করান নাই। যেমনই তিনি ঘোড়াকে 
ছুটিবার জন্য তাড়া দিলেন, অমনি ঘোড়া খুব বেগে দৌড়!ইতে 
আরম্ভ করিল। এ রকম অভিজ্ঞত৷ তাহার পক্ষে নৃতন। 
কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না, বা চীৎকার করিয়া! উঠিলেন 
না। তিনি সাহসে ভর করিয়! স্থিরভাবে ঘোড়ার পিঠে 
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বসিয়। রহিলেন ও ধঘোড়াকে ইচ্ছামত দৌড়াইতে দিলেন। 
গন্তব্য স্থান অবধি যাইয়া জগদীশচন্দ্র সকলের সে ফিরিয়া 
আপিলেন। কিন্তু আসিলেন সকলের শেষে । তাহার পিত- 
বন্ধু! অমনি তাহাকে টৎসাহিত করিবার জন্য জয়ধ্বনি করিয়। 
উঠিলেন। কিন্তু এদিকে যে আঘাত লাগিয়া তাহার শরীর 
হইতে রক্ত বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কাহাকেও 
বলিলেন না, চুপ করিয়া ঘোড়ার উপর বসিয়া রহিলেন। 
এমনি তাহার ধেধ্য। শেষে তীহার এক পিতৃবন্ধু রক্ত 
দেখিতে পাইয়। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থ। করিয়। দিলেন । 
বাংলা পাঠশালায় বাংল ভাষার মধ্য দিয়া জগদীশ- 
চন্দ্রের শিক্ষার সুরু হয়। সেখানে তিনি দেশের সাধারণ 
লোকেদের সঙ্গে মিশিবার স্থযৌগও পান। তাহার পিতা 
তাহাকে কৃত্রিম বন্ধনে রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু 
পাঠশালার শিক্ষকমহাঁশয় একটু সেকেলে ধরণের ছিলেন । 
তিনি বিলাতী খেলাধূলা! পছন্দ করিতেন না। এমন কি 
তীহাঁর ইচ্ছা নয় যে পাঠশালার বাহিরে ছেলেরা “ক্রকেট' 
খেলিবে। কিন্তু এ বিষয়ে ছেলেরা১তাহার কথ! শুনিবে 
কেন? তাহারা গ্রামের ছুতারের নিকট যাইয়া তাহার দ্বারা 
একখানি চলনসই “ব্যাট” তৈয়ারী করাইয়া লইল। ক্রমশঃ 
একটী রবারের বলও জোগ'ড় হইল । মাঁঠের বদলে, রাস্তার 
চৌমাথায় তাহারা খেল! সুরু করিয়। দিল। পাছে শিক্ষক- 
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মহাশয় তাহাদের খেল! দেখিতে পান, সেজন্য স্থানে স্থানে শর 
রাখা হইল ॥ যেমনি শিক্ষকমহাশয়কে আসিতে দেখা যাইবে 
অমনি চরেরা ইঙ্গিত করিবে । আর ভোজবাজীর মত 
পক্রকেট” উঠিয়া যাইবে ও সব ছেলের গিয়া নালার নীচে 


. লুকাইবে। শিক্ষকমহীশয়ের চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


: ছেলের। নালার নীচে হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার 

খেল! আর্ত করিবে । 
_.. সচরাচর পাঠশালায় যে সব বই পড়ান হয় সেগুলি পড়ায় 
ছেলেদের বড় বেশী উৎসাহ দেখা যায় না। কিন্তু বালক 
জগদীশচন্দ্র পাঠশীলাপাঠ্য ও অন্যান্য বই পড়িতে সমান 
উৎসাহী ছিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি যাত্রা অভিনয়ের মধ্য 
দ্রিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সহিত পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। রামায়ণের রাম, লক্ষণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি খুব ভাল 
লাগিলেও উহা তাহার নিকট অতিরিক্ত অলৌকিক বলিয়। 
মনে হইত। মহাভারতের বীরচরিত তাহার সর্বাপেক্ষা ভাল 
লাগিত। সেই সব বীরের যেমন তেজ ও সাহস, তেমনি 
মনুত্যোচিত দোষও আছে। তীহারা একদিকে সাধারণ মানু- 
ষের মত, আবার অন্যদিকে ঠিক দেবতার মত ছিলেন। সেই- 
জন্য- মহাভারতের বীরচরিতই তাহার চরিত্রের উপর অধিকতর 
পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

যাত্রার অভিনয় ও তাহার পুনঃ প্রচলন সম্বন্ধে ডাক্তার 
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বন্থ বলেন_- “এই যাত্রার অভিনয় ও কথকতার দ্বারা আমা- 
দেরঁ প্রাচীন ভারতের আদর্শকে বাচাইয়। রাখিতত হইবে। 
ইহাদের মধ্য দিয়। সাধারণের মধ আমাদের জাতীয় ভাবধারা! 
ও সংস্কৃতিকে বীচাহয়া রাখ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই, 
পুরাত্তত্র ধরণের যাত্র। ও কথকতা ক্রমশঃ আমাদের দেশ 
হইতে লোপ পাইতেছে । আমাদের দরকার সেগুলিকে পুনরায় 
জীবিত কর। কিংবা তাহার বদলে আধুনক কোন প্রথার 
প্রবর্তন করা ।” 

কর্নের চরিত্র আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের এত ভাল লাগে যে, 
তিনি একবার কবি রবীন্দ্রণাথ ঠাকুরকে কর্ণ সম্বন্ধে কবিত। 
লিখিতে বলেন। দাজিলিং হইতে ১৮৯৯ অন্দের ২৭শে মে 
তারিখে ডাক্তার বন্থু কবিবরকে এক পত্রে লিখেন £_“আপ- 
নার গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলাম। আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি 
সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে । এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? 
এখন ভারতীর বোঝ গিয়াছে । মহাভারত হইতে আরও 
অনেকগুলি লিখিবেন। একবার কর্ণ সম্বন্ধে লখিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলাম। ভীমের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, 
কিন্তু কর্ণের দোষগুণ । মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত 
আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন 
পুর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রত। ও মহণ্তাবের 
সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্জলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও 
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দেবতা হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও 
মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজে আকৃষ্ট হয়।”- প্রকৃতপক্ষে 
কর্ণকেই তিনি জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন । 
যখন তাহার বয়স নয় বওসর. তখন জগদীশচন্দরের বাংল 
পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইল । এই সময় তাহার পিতা বর্ধ- 
মানে সহকারী কমিশনাররূপে বদলী হইলেন। তখন তিনি 
তাহাকে ইংরাঞী বিছ্ভালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। 
প্রথমে তিনি তাহাকে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভন্তি করিয়া 
দেন। সেখানে তিনি তিনমাস কাল অধায়ন করেন। 
পরে তীহাকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভপ্তি করিয়া দ্েন। 
কবিবর রবীন্দ্রনাথও বালো কিছুকাল এই কলেজে 
অধ্যপ্নন করিয়াছিলেন । এই খৃষ্টান বিষ্ভালয়ে জগদীশচন্দ্রেত্ 
ইংরাজী ও বিজ্ঞান শিক্ষা সুরু হইল । এখানকার অধিকাংশ 
ছাত্রই ইংরাজ, প্রথম প্রথম জগদীশচন্দ্র তাহাদের ইংরাজী 
কথাবার্তা খুব অল্পই বুঝিতে পারিতেন। কারণ, তাহার 
ইংরাজী শিক্ষা তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে । সুতরাং তখন 
তাহাকে একটু কষ্টেই, পড়িতে হইয়াছিল । আবার এত কাঁল 
তিনি ফরিদপুরে কাটাইয়াছেন, সহরের অভিজ্ঞতাও তাহার 
খুব কম। অন্য ছেলেরা কলিকাতীয় থাকে, তাহাদের মত তিনি 
কলিকাতার সহিত পরিচিত ছিলেন না। এত বড় সহরে 
আসির়। তিনি প্রথমে একটু আশ্চর্য্যান্বিতই হইয়া গিয়াছিলেন। 
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তাহার উপর ফিরিঙ্গী ছেলেদের অত্যাচার ছিল, আর এক 
যুক্ষিল। প্রথমে এই নূতন ছেলেটির উপর, অনেকেই 
অত্যাচার করিত, অনেক সময় তাহাকে তাহাদের 'মার পর্য্যন্ত 
খাইতে হইত। কিন্তু তিনি বেশী দ্রিন ইহা৷ সহ করিলেন না, 
একদিন একটি বড় ছেলেকে এমন মারিলেন যে সকলে 
তাহট্কে বিজয়ী বীর বলিয়া সমাদর করিল। ইহার পর আর: 
কেহ তাহার দিকে অগ্রপর হইত না। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত 
তাহাদের মধ্যে কখনও গড়িয়। উঠে নাই। 
আবার তিনি যে “মেসে থাকিতেন, সেখানে বড় ছেলেরাই 
বেনী থাকিত। তাহারা জগদীশচন্দ্রের বড় খোঁজ লইত না, তিনি 
একাকী খেলাধুলায় মন্ত থাকিতেন। তাহার হাতখরচের 
পয়সায় তিনি খরগোস, ভেড়ার ছান। ও পায়রা কিনিতেন, 
আর তাহাদের থাকিবার জন্য নানা কৌশলে ঘর প্রস্তত 
করিতেন । “মেস”-বাঁড়ীর এক কোণে তিনি একটি ছোট বাগান 
(তয়ার করিলেন, আর সেখানে জল সরবরাহ করিবার জন্য 
আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। কতকগুলি ছোট পাইপ 
গ্রহ করিয়া, তিনি সেগুলি মাটিতে বসাইলেন, তাহার মধ্য 
দিয়। জল আসিয়া একটা ছোট নদীর আকার ধারণ করিল, 
তাহারই উপরে তিনি কৌশলে একটী সেতু নিম্মীণ করিলেন। 
এই সব খেলাধুলায় তাহার শিশুস্ুলভ বৈজ্ঞানিক বৃত্তির 
পরিচালনা হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই খেলার পরিণতি 
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আমর। ডাক্তার বসুর দাজিলিংএর বাগানে ও বস্থ বিজ্ঞান 


মন্দিরের প্টার্শ্রেতাহার বাড়ীতে দেখিতে পাই। দাজিলিংএ 
সেইরূপ নি বসান ও ছোট নদী এবং কলিকাতায় বাগান, 
পাইপ বসান, নদী ও সেতু দেখিতে পাই। 

বিদ্ভালয়ের ছুটির সময় জগদীশচন্দ্র বদ্ধমানে পিতার নিকট 


১ ফিরিয়া যাইতেন, সেখানে তীহার প্রিয় খরগোস ওস্পায়র! 


লইয়। যাইতেন এবং আবার নূতন করিয়। তাহাদের জন্য ঘর 
প্রস্তুত করিতেন। এ সব খেলায় তাহার বোনেরা আনন্দের 
সঙ্গে সাহায্য করিতেন। ছুটি ফুরাইলে তিনি কলিকাতার 
বিগ্ালয়ে ফিরিয়া আসিতেন। 


রি ৩ 
7 
ভারতে শিক্ষা ( 


জগদীশচন্দ্রের শিক্ষা যথারীতি সেন্ট জেতিয়াস” বিগ্যালয়ে 
হইতে লাগিল। তিনি প্রশংসার সহিত পড়াশুনায় ব্যস্ত 


রহিলেম। যখন তাহার বয়স ষোল বসর, তিনি বিদ্ভালয়ের 


পাঠ শেষ করিয়া সেন্ট জেভিয়া” কলেজে প্রবেশ করিলেন। 
এ কলেজটা রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত । এখানে 
বিজ্ঞান শিক্ষা খুব ভাল হয়। এখানকার অধ্যাপকের ইউ- 
রোপের নানা দেশ হইতে আসিয়া থাকেন। বিজ্ঞীনের 
পরীক্ষাগার (1:94১9:6০:5 ) খুব সুন্দর ; বিশেষতঃ পদার্থ- 
বিদ্কার ( চ)7591৩5 ) পরীক্ষাগার ও পর্যবেক্ষণাগারের 
( ০)১১১০০৪৮০:৮ ) খুব নাম আছে । জগদীশচন্দ্র এই কলেজে 
বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার সময় একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞান অধ্যাপকের 
সংস্পর্শে আসেন । তীহার নাম_ ফাদার লাফোৌ। ( £5৮9০ 
1,20০ )। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিয়৷ তিনি তখন কলি- 
কাতার বৈজ্ঞানিক মহলে বিখ্যাত ছিলেন। তীহাঁর গবেষণা, 
তাহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও তাহার আদর্শ সহজেই জগদীশ- 
চন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। তীহার গবেষণ। দেখিয়া, তাহার বক্তৃতা 
শুনিয়। জগদীশচন্দ্রেরও ক্রমশঃ পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা! 
করিবার আগ্রহ জন্মে । 
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তাহার জীবনের ধারা যখন ধীরে ধীরে বিজ্ঞানলন্নীর 
'দিকে অগ্রসুর হইতেছিল তখনও তিনি তাহার জীবনের লক্ষা 
স্থির করেন নাই। তীহার জীবনের সাধনার বস্তু কি হইবে 
সে সম্বন্ধে তখনও পর্য্যন্ত তিনি কৃতসঙ্কল্প হন নাই । সাধারণ 
বাঙালী ছাত্রজীবনে যে ছন্দ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনেও সেই 
দ্বন্ব উপস্থিত হইল । তিনি উকীল ব! ব্যারিষ্টার, অধাপক বা 
বৈজ্ঞানিক হইবেন বা সরকারী চাকরী গ্রহণ করিবেন,--এই 
প্রশ্ন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল । 

বিলাতে গিয়। শিক্ষ। সমাপ্ত করিবার ইচ্ছ! তাহার খুবই ছিল, 
কিন্তু সেদিকেও তখন বাঁধা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার 
পিতা এই সময়ে নান ব্যবসায়ে জড়িত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
সরকারী চাক্রে হইলেও তিনি দেশের অবস্থার উন্নতির 
জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেন ও তাহাতে খণে জড়িত হইয়া- 
ছিলেন। দেশের কৃষির উন্নতির দরকার, সেজন্য তিনি নেপালের 
তরাই জঙ্গলে অনেক বিঘা! জমি সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু তাহার 
কাছে কোন বাজার না থাকায় সেজমি কোন কাজে আসিল 
না। তাহ ছাড়! তর্াই বড় অস্বাস্থ্যকর জায়গা । চা-বাগানের 
দিকেও তাহার ঝেঁক ছিল। তিনি বলিতেন-_“্যদি স্বচর। 
চা-বাগানে লাভ করিতে পারে, তাহ হইলে আমর! বাডালী- 
রাই বা পারিব না কেন ?”” এই ভাবিয়া তিনি আসামে প্রায় 
একহাজার একার জমি কিনিয়া ফেলিলেন। যদিও চা-বাগানে 
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এখন বেশ লাভ হইতেছে, তবু সে-সময় তাহাতে কোন লাভ 
হয়” নাই, বরং এই সব ব্যাপারে ভগবানবাবুর অনেক দেন৷ 
হইন্বা। পড়িল। ফল এই হইল যে তাহার ম্াহনার বেনী অংশ 
এই বেনার স্থদ দিতেই যাইত । সুতরাং জগদীশচন্দ্রের বিলাতে 
গিয়া শিক্ষা! শেব করিয়া আসিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও এই 


সকন নানা কারণে সে-সময় তাহার বিলাত যাওয়া সম্ভব... 


হইল না। * 

জগদীশচন্দ্রের ইচছ। ছিল যে তিনি সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
দিয়া ম্যাজিষ্রেট হন। কিন্তু তাহার পিতা নিজে সরকারী 
শাসন-বিভাগের একজন বিখ্যাত উচ্চপদস্থ কন্নচারী হইলেও 
তাহার ইচ্ছ। ছিল না যে জগদীশচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট হন। আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন__“আমার পিতার ইচ্ছা! ছিল না যে 
আমি সিডভিল-সান্তিস পরীক্ষা দি। তাহার ইচ্ছা ছিল যে 
আমি যেন আর কাহাঁকেও শাসন না! করি নিজেকে ছাড়া” 
তাহার ইচ্ছ। ছিল যে জগদীশচন্দ্র যেন বড় পণ্ডিত হন, ব 
তাহার বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রসার করিয়া বড় বৈজ্ঞীনিক হন 
বা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করেন । 

শেষে জগদীশচন্দ্র স্থির করিলেন যে তিনি ডাক্তারী পড়ি- 
বেন,__-ভাবিলেন, হয় ত বা! তিনি এই ব্যবসায়ে উন্নতিও করিতে 
পারিবেন । কিন্তু তবু তিনি বিলাত যাইবার আশা৷ একেবারে 
ছাড়িলেন না। এই সময় তাহার পিতার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়! 
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পড়ায় ভাক্তীরদের পরামর্শে তিনি ছুই বৎসরের ছু'টী লইলেন 
এবং তাহার ফলে তাহার উপার্জনও কিছু কমিয়া গেল। 

ইহার'উপর জগদীশচন্দ্রের মাতাঠাকুরাণীরও যথেষ্ট আপত্তি 
ছিল। তিনি কখনই জগদীশচন্দ্রকে নিজের কাছ হইতে দূরে 
পাঠাইবেন না। এই সময় তাহার দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হয়। 
. সেই শোকের পর তাহার পক্ষে জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে পাঠানর 
ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া অসম্ভব । তখন জগদীশচন্দ্রই তাহার 
একমাত্র পুত্র। এই সব দেখিয়া জগদীশচন্দ্র বিলাত যাওয়ার 
সঙ্কল্প একরূপ ত্যাগ করিলেন । তিনি স্থির করিলেন যে এ দেশে 
থাকিয়াই যে-কোন উপায়ে হউক নিজের জীবিকা অজ্জনের 
ব্যবস্থা করিয়া লইবেন । 

কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই তাহার মাতৃদেবীর মতের পরি- 
বর্ধন হইল, তিনি জগদীশচন্দ্রকে বিলাত গমনে সাহায্য করিবেন 
বলিয়। মনস্থ করিলেন। জগদীশচন্দ্রের অবস্থ। দেখিয়া তাহার 
মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি আর একবার সমস্ত ব্যাপারট। 
বুঝিয়া দেখিলেন। শেষে তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাহাকে 
বিলাতে পাঠানই স্থির করিলেন। তীহার নিজের মনে 
যে ভয়ছিল তাহ তিনি দূর করিয়া ফেলিলেন। একদিন 
সন্ধ্যার সময় তিনি জগদীশচন্দ্রের পাশে আসিয়া বসিলেন এবং 
তাহার মাথা নিজের কোলে টানিয়। লইয়া তাহাকে ছোট 
ছেলের মত আদর করিয়া বলিলেন_-“দেখ, তোমার বিলাত 


৩৫ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


যাওয়ার কথা আমি বেশী কিছু বুঝি না । তবে তোমার দেখিতেছি 
বিলাত যাওয়ার খুব ইচ্ছা ৷ যদি তাহাই হয় তাহ। নুইলে আমি 
আমীর মন স্থির করিয়াছি__তুমি বিলাত যাও। অবশ্য 
তোমার বাবার টাকা-কড়ি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবু আমার 
নিজের গহনা যাহা আছে, তাহাতে তোমার বিলাত 
যাওয়া হইতে পারিবে । আর আমার নিজের টাকা-কড়িও 
কিছু আছে ।” 

এতদিনে বুঝি জগদীশচন্দ্রের আশা সফল হয়। তাহার 
মাতা যখন অনুমতি দিয়াছেন, তখন আর কোন বাধা রহিল 
না। এমন কি তাহার পিতা ভগবানবাবুও আর ইতস্ততঃ 
করিলেন না । কিন্তু জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়।৷ কোন্‌ বিষয় 
পড়িবেন? ভগবানবাবু তাহাকে কোনক্রমেই আইন বা 
সিভিল সান্ডিস পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিলেন না। তীহার 
ইচ্ছ নয় যে তিনি ফিরিয়া আসিয়া ম্যাজিষ্টেট বা ব্যারিষ্টার 
হন। তবে তিনি ডাক্তারী পড়াতে কোন আপত্তি করিলেন 
নাঁ। সে-সময় কেহই ভাবেন নাই যে জগদীশচন্দ্র দেশে 
ফিরিয়! অধ্যাপকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন 

বিলাত যাইবার আগে, তিনি আসামের এক শিকারী 
জসিদারের নিকট হইতে শিকার করিবার নিমন্ত্রণ পান। 
ইহার আগেও তিনি একবার তরাই জঙ্গলে শিকার করিতে 
গিয়াছিলেন। তাহার পরিচারক এক রাজপুত সিপাহী তাহাকে 
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শিকার করিতে শিখাইয়াছিল। আসামে শিকার করিতে 
যাইবার পুষধব্বই তিনি শিকারে খুব দক্ষ হইয়াছিলেন। স্যার 
সময় রেলস্টেশনে পৌছিয়া তিনি দেখিলেন যে তাহার জন্য 
একখানা পান্ধী অপেক্ষা করিতেছে । ষ্টেশন হইতে ২১ মাইল 
পথ যাইতে হইবে, তিনি পান্ধী আরোহণে সেই রাত্রেই 
তাহা অতিক্রম করিলেন। সারা দিন শিকার করিয়া কাটাই- 
লেন, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তাহার ভীবণ ভর আসিল। 
সেই ভীষণ জ্বর দেখিয়া সকলেরই ভয় হইল এবং তাহার! 
তাহাকে আর সেখানে রাখিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু 
মুক্ষিল এই হইল যে তাহাকে ষ্টেশনে লই! যাইবার জন্য 
তখন একখান। পাল্কীও পাওয়া গেল না। সকলে চিন্তিত 
হইলেন _-“তাই ত, কি করা যায় ?% 

জগদীশচন্দ্র জিত্ভীসা করিলেন__“আচ্ছা, একটা ঘোড়া 
দিতে পারেন আমাকে ?” 

তাহীরা বলিলেন_-“ভাল ঘোড়াও ত নাই। একটা আছে, 
বড় দুর্দান্ত, একবার একটী সোয়ারকে মারিয়া ফেলিয়াছে। 
সেজন্য আর কেহ সেট।তে চড়িতে চাহে না 1৮ 

জগদীশচন্দ্র ভীত ন! হইয়া! বলিলেন__“আচ্ছা, আনুন দেখি 
সে ঘোড়াটী।৮ 

ঘোড়া ত আস্তাবল হইতে আসিল, কিন্তু আসিয়াই জগদীশ- 
চন্দ্রকে কামড়াইতে গেল। জগদীশচন্দ্র নিপুণ অশ্বীরোহীর 
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মত এক লাফে তাহার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। অমনি ঘোড়া 
তীরবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। প্রায় ১৪ মাইল। উর্দশ্বাসে 
দৌড়াইয়া ঘোড়া যখন র্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে একটু 
আস্তে ছুটিতে লাগিল। বাকি সাত মাইল এই ছার্দান্ত ঘোড়ার 
পিঠে আসিয়া! জগদীশচন্দ্রও ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পথে 


একটা নদীর উপর (একটা সেতু ছিল, ঘোড়াটা সেই সেতুর পথেই 


যাইতেছিল, কিন্তু জগদীশচন্দ্র যেন কি ভাবিয়া ঘোড়াকে অন্য 
পথে লইয়া চলিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন যে জলের 
কআোতে সেতুটা ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। সেই পথে গেলে ঘোড়া 
সমেত তিনি নদীগর্ভে পড়িয়া! যাইতেন ।-_জ্র গায়ে জগদীশচন্দ্র 
ট্রেণে চড়িয়! বসিলেন ও যথাসময়ে কলিকাতায় উপস্থিত 
হইলেন । 

সেই সময় তীহার উপাধি পরীক্ষা । এই অসময়ে জর 
হওয়ায় তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। যাহ। 
হউক, তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । এইবার তাহার বিলাত 
যাইবার কথা । তাহার শরীর সুস্থ হইল না, সেই অবস্থায়ই 
তাহার বিলাত যাঁওয়। স্থির হইল। 
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ও 
প্রথমবার বিলাত যাত] 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অনেকবার ইংলগু, ফ্রান্ন ও অন্য অন্য 
ইউরোপীয় দেশে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য ও বৈজ্ঞানিক বক্তৃত৷ 
দিবার জন্য গিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমবার বিলাত যান 
অন্থস্থ শরীরে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য । কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে উপাধি পরীক্ষা! দিয় তাহার মাতার উৎসাহে 
তিনি বিদেশ যাত্র। করেন। অনেকে আশ। করিয়াছিলেন যে 
সমুদ্রযাত্রায় তাহার শরীর ভাল হইবে । কিন্ত জাহাজে তাহার 
অবস্থা আরও খারাপ হইতে লাগিল। একবার তিনি তীহার 
কামরার দরজার কাছে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তখন 
সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া তাহার বিছানায় লইয়। গেলেন। 
সেখানে সকলে তাহার সেবা-শুশ্রীধার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
কিন্তু তাহাতে কোন সফল হইল না, তাহার ভর বন্ধ হইল না। 
শেষে সকলে তাহার -জীবনরক্ষার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। এমন কি জগদীশচন্দ্র তাহার বিছানায় শুইয়া! অনেককে 
দুঃখ করিতে শুনিয়াছেন__“আহ। ! ছেলেটী বোধ হয় লণ্ডনও 
দেখিতে পাইবে না।৮ . 

পথের মধ্যে আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে 
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নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় তিনি নিরাপদে লগ্ডনে পৌছিতে 
পারিয়াছিলেন। লগুনে পৌছিয়। তিনি ডাক্তারী পড়িবার 
চেষ্টা কারলেন। কলিকাতায় তিনি বি-এ পাশ করিয়াছিলেন, 
স্তরাং লগ্ন বিশ্বরিগ্ভালয়ে তাহাকে প্রথম বাধিক. ৫এণীতে 
পড়িবার অনুমতি দেওরা হইল । অনেক বিষয়, যেমন পদার্থ- 
বিদ্যা ( 0৮৯০১ ) ও রপায়ন-াবদ্ধ। ( 0069/805 ), তাহার রত 
কলিকাতায় পড়। ছিল । তবে প্রাণি-বদ্ভা (2০০1০৪৮ ) তাহাকে 
নুতন শিখিতে হইল, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে তখন” 
এমন কি এখনও, প্রাণ-বিষ্ভার অধ্যাপনার ভাল বন্দোবস্ত 
নাই। উদ্ভিদ্বিদ্কাও তাহার বেশ ভাল লাগিল। এইরূপে 
একটী বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বসর ডাক্তারী পড়া 
ঠিক ভাবে স্থরু হইল, প্রথম বৎসর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিতেই 
কাটিয়াছে। কিন্তু এই বারেই বিপদ উপস্থিত হইল। যখন 
শারীর-বিদ্ভা। ( ১০৩.০./১ ) পড়া আরম্ভ হইল, তখন তাহার 
জ্বর আরও বাঁড়িল। সেজন্য তাহার অধ্যাপক তাহাকে ডাক্তারী 
পড়া ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। সে-সময় ডাক্তার রিঙ্গার 
(1) 008০৮) তীহার চিকিতসা! কারতেছিলেন। তিনিও 
জগদীশচন্দ্ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া সেই পরামর্শ দিলেন। 
ডাক্তার রিঙ্গার সে-সমধে লগ্ডন হাসপাতালের বড় ডাক্তার 
ছিলেন। তিনি জগদীপণচন্দ্রকে খুব ভাল করিয়াই চিকিৎসা 
করিতেছিলেন। তিনিও যখন ডাক্তারী পড়। ছাড়িতে পরামর্শ 
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দিলেন, তখন জগদীশচন্দ্র প্রথমে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন 
না যে, তিনি কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবেন । 

শেষে ডাক্তার রিঙ্গারের পরামর্শ মত তিনি ডাক্তারী পড়া 
ছাড়িয়',দিলেন। তখন তিনি বিজ্ঞান শিখিবার জন্য লগ্ডন 
হইতে কেন্বিজে আসিলেন। তখনও তাহার জর সারে নাই, 
তাহার উপর ল্যাটিন পড়া মুখস্থ করিয়া তিনি সেখানকার 
প্রবেশিক1 পরীক্ষা (70009006 155810710550100 0 দিলেন ও 
১৮৮১ অন্দে বিজ্ঞানের একটা “স্কলারশিপ” পাইয়৷ ক্রাইষ্ট 
কলেজে (01715 5০11০৪০ ) বিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করিলেন । 
তখনও জ্বর. সারে নাই, তিনি প্রতিদিন নৌকায় দাড় বাহিতে 
লাগিলেন) কিন্তু তাহাতেও জ্বর সারিল না। ক্রমশঃ জ্বর 
এক সপ্তাহ পরে, এক পক্ষ পরে, এক মাস পরে আসিতে 
লাগিল। দীধ দিন পরে তিনি এই ম্যালেরিয়া রোগ হইতে 
মুক্ত হইলেন । কিন্তু অনেকে বলেন যে, বোধ হয় এ-রোগ 
ম্যালেরিয়া নয়, সম্ভবতঃ আসামের কালাভ্বর। আসামে 
শিকার করিতে গিয়া বোধ হয় তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। 

এইরূপে তাহার জীবনের গতি পরিবন্তিত হইল। তিনি 
যে-বিছ্ভা। শিক্ষা করিতে যান, কোন্‌ অজ্ঞাত বিধির বিধানে 
তাহ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বিজ্ঞানের সাধনায় নিযুক্ত 
হইতে হয়। বিজ্ঞানলম্নীর আরাধনাই তাহার জীবনের 
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সাঁধুনা হইয়াছে । কলিকাত। হইতে বিলাত যাত্রাকালে তিনি 
নিজেও জানিতেন না! যে, তিনি ডাক্তারী পড়। ছাড়িয়া বিজ্ঞানের 
চর্চা করিবেন। কেম্িজের পড়া শেষ হইলে তিনি কেম্বিজ 
বিশ্ববি্ভালয় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানের 
সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি উদ্ভিদ্‌-বিষ্ভা, রসারন-বিদ্তা ও পদার্থ- 
বি্ভায় ট্রাইপস্*( ঞচ৪:৫] ১০০০০৩1120১) লাভ করেন । 
ঠিক একই সময়ে তিনি লগ্ডন বিশ্ববিষ্ভালয় হইতেও বি-এস-সি 
উপাধিপান। এইরূপে তিনি তিনটী বিশ্ববিদ্ভালয়__কলিকাতা, 
কেন্বিজ ও লগুন বিশ্ববিষ্ভালয়_হইতে উপাধি লাভ করিয়া 
কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। 

এইবার তিনি স্বদেশে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। প্রায় 
চার বসর তিনি জন্মভূমি ছাড়িয়া আছেন। এখন স্বদেশে 
ফিরিয়। নিগের কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। 
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৫ 
সরকারী চাকরী গ্রহণ 


শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে বিস্তৃত কণ্ম 
ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইল। এখন তিনি কি করিবেন ?_-এই প্রশ্সের 
মীমাংস। প্রয়োজন । সৌভাগ্যের বিষয় বিলাতে তাহার এক- 
জন বন্ধু ছিলেন। তীহাঁর নাম অধ্যাপক ফসেট (0:০659৪০ 
79০০৮ | তিনি জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি আনন্দমোহন বস্থর 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে জগদীশচক্দ্রের খবর লইতেন। 
এখন তীহার শিক্ষা শেষ হইয়াছে দেখিয়া, তিনি ভারত-সচিব 
(০০:০০: ০3৪৮ 197 10016 ) লর্ড কিম্বারলিকে লিখিয়। 
_পাঠাইলেন যে, ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগে কোন ভাল চাকরী 
খালি আছে কি না। কিন্তু সে-সময় কোন ভাল কাঁজের 
সন্ধান পাওয়া গেল না। সেজন্য তিনি জগদীশচন্দ্রকে ভারতে 
ফিরিয়া গিয়া কাজের খোঁজ করিতে বলিলেন। তিনি সেই 
সঙ্গে জগদীশ্চন্দ্রকে ভারতের বড় লাট লর্ড রিপণের নামে 
একখানি পরিচয়পত্র দিলেন । 

সেই পরিচয়পত্র লইয়া. জগদীশচন্দ্র সিমলীয় লর্ড রিপণের 
কাছে উপস্থিত হইলেন। লর্ড রিপণ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা 
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করিলেন ও তাহাকে শিক্ষা-বিভাগের কাজের জন্য মনোনীত 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সে-সময় লর্ড দ্রিপণ বলিয়া- 
ছিলেন-_-“আমার জীবন ব্যর্থ হইয়। গিয়াছে । আমি ভারত- 
বষকে সেবা করিতে চাহিয়াছিলীম এবং ভারতবাসীদের অধিক 
দায়িত্ব দিতে চাহিয়াছিলাম। প্রথমে সবই আশাজনক বোধ 
হইয়াছিল, কিন্তু তারপর এই ইলবাট বিল আসিল। আমি 


ভাবি নাই যে, এ-রকমে আমাদের উদার ইংরাজী মত পরিত্যক্ত 
হইবে |৮ *& 


ইহার পর.জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষের 
(1)15৩০৮০ ০£7১013110 10১6:906০0 ) সহিত দেখা করিলেন । 
লর্ড রিপণ একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যাহাতে 
জগদীশচন্দ্রকে কোন কাজ দেওয়া হয়। সেই চিঠি বাংলা 
সরকার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 
চিঠি পাইয়া অধ্যক্ষ মোটেই খুসী হইলেন নাঁ। তিনি জগদীশ- 
চন্দ্রকে বলিলেন_-“লোকে আমার কাছে স্থপারিস করিয়াই 
আসে, এরকম ভাবে উপরওয়ালার চিঠি লইয়া আসে না। 
এখন ইম্পিরিয়াল সান্ভিসে কোন ভাল কাজ নাই। আমি 
তোমাকে প্রাদেশিক সাভিসে নিযুক্ত করিতে পারি, সেখান 
হইতে তোমার পদোন্নতি হইবে ।” 
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এ-প্রস্তাবে জগদীশচন্দ্র রাজী হইলেন না, তিনি এবপ 
প্রস্তাবকে সম্মানের হানিকর বলিয়া মনে করিলেন । স্থতরাং 
শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষকে অসম্মতি জানাইয়া তিনি ফিবিরা 
আমিলেন। 

কিন্ত শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ সহজে নিস্তার পাইলেন ন1। 
রিপণ যখন দেখিলেন যে, গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নিয়োগের 
কথ। ছাপা হয় নাই, তখন তিনি বাংলা*সরকারকে চিঠি 
লিখিয়া এ-বিলন্বের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বাংলা 
সরকার আবার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন 
ও বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ইহাতে অধ্যক্ষ আরও 
বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উপায় নাই বলিয়া তিনি জগদীশচন্দ্রকে 
শিক্ষা-বিভাগে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জগদীশ- 
চন্দ্রকে বলিলেন -“তোমাকে আমি কাজ দিতে বাধ্য হইতেছি । 
কিন্তু এখন আমি তোমায় কোন স্থায়ী কাজ দিতে পারিব না। 
তোমায় অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতেছি। তুমি কাজে পার- 
দশিতা দেখাইতে পারিলে পরে তোমায় স্থারীভাবে নিষুক্ত 
করার বিষয় বিবেচনা! করিব ।৮ 

অবশেষে জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবেই কলিকাতার প্রেসি- 
ডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিগ্ভার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। 
প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যক্ষ তাহার নিয়োগে আপত্তি করিলেন। 
বাঙালী সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপকরূপে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছে, 
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কিন্তু বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় সেরূপ পারদিত বাঙালী দেখাইতে 
গ্রারিবে কি? ইহাই হইল তাহার আপত্তির কারণ। স্থখের 
নিষয় অধ্যাপক বন্থ তাহার অধ্যাপনা ও গবেবণার দ্বারা তাহার 
এ-ভ্রম দূর করিয়। দিয়াছেন। বাঙালী যে বিজ্ঞীনেরও 
ভাল অধ্যাপক হইতে পারে তাহা আচাধ্য বন্থু সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। আচার্য, প্রকুল্লচন্দ্র রায় ইহার আর একটা উৎকৃষ্ট 
উদ্াহরণ। এখন আরও অনেকে বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নাম 
করিয়াছেন । 
বল। বাল্য যে, ভারতবাসীদের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ পদ 
হইতে বঞ্চিত করিবার কোনও স্থস্ঙ্গত কারণ নাই। সিভিল 
সাভিস পরীক্ষায় পাশ দিলে ভারতবাসীকে ইংরাজদিগের সমান 
পদ ও মাহিন। দেওয়! হয়। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের বেলা সাধারণতঃ 
সেরূপ হয় না। বিলাত হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া 
আদিলেও অনেক সময়ই ভারতবাসীকে উচ্চ পদ দেওয়া হয় 
না। আচার্য্য প্রকুল্লচ্দ্র রায় বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক, তাহার 
গবেষণা দেশে ও বিদেশে পরিচিত। কিন্তু তবু আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্রের ন্যার তাহাকেও শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম পদ 
দেওয়। হয় নাই। 
যাহ! হউক, ডাক্তার বস্থ শিক্ষা-বিভাগে স্থান পাইলেন । 
এখানে তাহাকে অধ্যাপনার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। 
কিন্ত তাহাতেও কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তখন নিয়ম ছিল 


৪৬ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


থে, যদি কোন ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের সর্কোচ্চ শ্রেণীর পদ 
পান, তবে তাহাকে ইউরোপীয়দিগের মত বেতন দেওয়া হইবে 
না। ভারতীয় অধ্যাপক সমশ্রেণীর ইউরোগীয়ের তিন 
ভাগের ছুই ভাগ মাত্র বেতন পাইবেন। শুধু তাহাই নয়। 
জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং স্থির 
হইল যে, তাহাকে আরও কম বেতন দেওয়া হইবে-_তিনি অন্ধ 
বেতন পাইবেন । অর্থাৎ একজন ইউরোপীয় যৈ-বেতন পাইবেন 
জগদীশচন্দ্রকে তাহার এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হইবে । 
শিক্ষা-বিভীগের এই ব্যবস্থা, দেখিয়া জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত 
দুঃখিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, ইহার প্রতিকার 
করিতে হইবে। তিনি এ-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন । 
যখন তাহাতে কোন ফল হইল না, তখন তিনি প্রতিবাদের 
এক নুতন পন্থ। অবলম্বন করিলেন । তীহাকে প্রতিমাসে 
মাহিনার যে-চেক" দেওয়া হইত, তাহা তিনি স্পর্শও করিতেন 
না। তিনি স্থির করিলেন, যতদ্রিন না তাহার বেতন ইউরো- 
গীয়দের বেল! প্রযোজ্য নিয়মানুযায়ী; দেওয়। হইবে, ততদিন 
কোন মাহিনাই গ্রহণ»করিবেন না । তিনি বিন। পারিশ্রমিকে 
কাজ করিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের এ-বর্ বৈষম্য 
তাহার নিতান্তই অন্যায় ও অসহা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 
শেষে তীহারই জয়. হইল, প্রথম হইতে সমস্ত টাক তিনি 
পাইলেন । বাস্তবিক তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ 
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হইতে হয়। তখন তাহার অর্থের খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু 
কেবল বর্ণ বৈষম্য দূর করিবার জণ্থই তিনি সকল কষ্ট সহ 
করেন। 

এদিকে তাহার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। তাহার 
পিতা নানা ব্যবসায়ে জড়িত হইয়া অনেক টাকা দেনা করিয়! 
ফেলেন। আবার অনেকের দায়িত্ব নিজে ঘাঁড়ে লইয়া নিজের 
দেনার ভার আরও বাড়াই! তুলেন। আজকাল আমরা সমবার 
সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্কের কথা অনেক শুনি । কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহার আরম্ভ করেন ভগবানবাবু। তিনি পিপলস্‌ 
ব্যাঙ্ক ( 6০1৩৯ 72৮05 ) নামে সমবায় প্রথায় এক ব্যাঙ্ক 
স্থাপন করেন । এই ব্যাঙ্কে তাহার অনেক অংশ (58926) 
ছিল। ক্রমশঃ ব্যাঙ্কটির অবস্থা ভাল হইয়া দ্রীড়ায়, এবং 
তাহার অংশের দরও অনেক বাড়িয়া যায়। যদি ভগবানবাবু 
তাহার অংশগুলি রাখিয়। দিতেন, তাহ! হইলে তাহাকে দেনার 
দায়ে ব্যস্ত হইতে হইত না। কিন্তু তীহার যে দান করা 
স্বভাব, তিনি নিজের সব অংশ অন্যদের বিলাইয়া দিলেন, আর 
অন্যের দ্রেনার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইলেন। এই রকমে 
তাহার দ্রেনার ভার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। 

জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে, এ এক মহাবিপদ । এখন 
কিরূপে এ-বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? তিনি ভাবিলেন, 
দেন! রাখার চেয়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা ভাল। এইরূপ 
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ভাবিরা তিনি নিজের গ্রামে গেলেন, সেখানকার সমস্ত পৈতৃক 
সম্পত্তি বেচিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার আত্মীর- 
হ্বজন বলিলেন_:“সে কি কথা? এতকালের পেতৃক ভিটা 
অমনি, বিক্রয় করিয়া ফেলিবে ?-_তাহা হয় না 1৮ কিন্তু 
জগদীশচন্দ্র তীহাদের কথা শুনিলেন না, তিনি গ্রামের পৈতৃক 
সম্পত্তি সব বিক্রয় করাই স্থির করিয়াছিলেন । ইহাতে দেনীর 
মাত্র অর্দেকট। পরিশোধ হইল। ৰ 

জগদীশচন্দ্র ঠিক করিতে পারিলেন না যে, কিরূপে বাকী 
দেনা শোধ কর। যাইবে । শেবে তিনি তাহার মার কাছে 
গেলেন এবং তীহার নিজম্ব টাকাকড়ি যাহাকিছু ছিল 
তাহার দ্বারা পিতৃদেনা পরিশোধ করিবার অনুমতি চাহিলেন। 
তাহার মা তীহারই জন্য সে-টাক! রাখিরাছিলেন, স্থৃতরাং তিনি 
এখন তাহার ছেলেকে সে-টাক! দিতে আপত্তি করিলেন না । 
এই রকমে যে-টাকা! জোগাড় হইল, তাহাতে দেনার অনেকটাই 
শোধ হয় বটে, কিন্তু প্রায় সিকি দেন। বাকী থাকে । জগদীশ- 
চন্দ্র পাঁওনাদারদের ডাকিয়। সেই টাক দিতে চাহিলেন। 
তাহার। সেই টাকায় খুদী হইয়া! সমস্ত দেনা শোধ হইল বলিষ। 
ধরিয়া লইলেন। 

কিন্ত জগদীশচন্দ্র তীহাঁদের ফীকি দিতে চান নাই । তিনি 
স্থির করিয়াছিলেন যে, টাকা জমাইয়। খণের বাকী অংশও শোধ 
করিবেন। স্জেন্য ইহার পর নয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি অর্থ 
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সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলে 
তিমি পাওনাদারদের প্রাপ্য বাকী টাকাও পরিশোধ করিয়া 
দিঞেন। পাওনাদারেরা তাহার দাবী ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন__ 
তাহারা আশাই করেন নাই এঁ-টাকা পাইবেন। এখনু টাকা 
পাইয়! তাহার! খুব খুসী হইলেন । 

প্রেসিডেন্দী কলেজে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া 
অধ্যাপনার সূত্রপাত হইতেই জগদীশচন্দ্র ছাত্রদের কাছে 
বিজ্ঞানকে এত সরস করিয়। তুলিলেন যে, সকল ছাত্রই তাহার 
অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইল । অনেক সময় ছাত্ররা প্রথম বেঞ্চিতে 
বসিবার জন্য ঝগড়া করিত-_কারণ, প্রথম বেঞ্চিতে বসিলে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ1 খুব ভাল করিয়। দেখিতে পাইবে । 

তখন প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সি, এইচ, টনী 
সাহেব (0. ঢু. 4৩5 )। জগদীশচন্দ্র প্রথম অস্থারীরূপে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার সময় টনী-সাহেবই আপন্তি করিয়া” 
ছিলেন যে, জগদীশচন্দ্র ভালরূপে অধ্যাপনা করিতে পারিবেন 
না। এখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপনায় ছাত্রদের আকৃষ্ট 
হইতে দেখিয়া তিনি তাহার মত পরিবর্তন করিলেন। তখন শিক্ষা 
বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, সার আলফ্রেড, ক্রফউ (587 4১105৫ 
০5০৮ )। তিনিও প্রথমে জগদীশচন্দ্রকে ইম্পিরিয়াল সাভিসে 
নিযুক্ত করিতে চান নাই। লর্ড রিপণ জৌর না করিলে তিনি 
জগদীশচন্দ্রকে কাজই দিতেন না। এখন অধ্যাপক জগদীশ- 
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চন্দ্রের অধ্যাপনার স্ুখ্যাতি শুনিয়। তাহারও মত পরিবর্তিত 
হইল। এখন টনী-সাহেব ও তিনি__দুইজনেই-_ জগদীশচন্দ্র 
বন্ধু হইলেন ও তীহাকে স্থায়ী কাজ দিবার জন্য চেষ্টা! করিতে 
লাগিলেন। পরেও তাহারা জগদীশচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য 


করিয়াছেন । 
শিক্ষা-বিভাগের অধাক্ষের চেষ্টাই অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র 


স্থায়ীরূপে শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত হইলেন । শুধু তাহাই নয়, 
তিনি যে আগেকার তিন বৎসরের মাহিন। গ্রহণ করেন নাই, 
তাহাও পুরামাত্রায় তাহাকে দিবার আদেশ হইল । অস্থায়ী 
অধ্যাপক হওয়াতে তাহার যে-বেতন কাটিবার কথা ছিল, 
তাহাও কাটা! হইল না। জগদীশচন্দ্র তিন বৎসরের সম্পূর্ণ 
মাহিনা এক সঙ্গে পাইলেন। তিনি এ-টাকাও তাহার পিতৃখণ 
শোধ করিতে ব্যয় করিলেন। বাকী দেন। পরিশোধ করিতে 
তাহার আরও ছয় বসর সময় লাগিল। সমস্ত দেনা শোধ 
হইল বটে, কিন্তু তাহার পিতা আর অধিক দিন বীচিন্েন ন! 
এক বতসর মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। ইহার দুই বৎসর 
পরে জগদীশচন্দ্র তাহার মাতাকেও হীরাইলেন। 

জগদ্ীশচন্দ্রের অধ্যাপনার জীবন স্রু হইল। তিনি 
সারা জীবন বিজ্ঞান আলোচনায় নিয়োজিত করিয়াছেন । 
তিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক । তাহার গবেষণায় বৈজ্ঞা- 
নিক-জগৎ মুগ্ধ হইয়াছেন। আজ ভারত তাহার গবেষণায় 
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গৌরব অনুভব করিতেছে । বাঁডালীরা যে বৈজ্ঞানিক 
গবে্ধধীয়ও জগতে নূতন তথ্য দান করিতে পারে, তাহ। 
জগদীতিচন্দ্র দেখাইয়াছেন। তিনি নীরব কন্মাঁ, নীরবে তাহার 
গবেষণালয়ে বসিয়া তিনি সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে 
আঁচীর্য্রূপে পাইয়া ভারত ধন্য হইয়াছে। 


৬ 
তার দ্বিতীয়বার বিলাত ফাত্র 


১৮৯৪ অব্দ, ৩০শে নভেম্বর_-সে-দিন অধ্যাপক জগদীশ- 
চন্দ্রের জন্মদ্িন। সে-দ্রিন তিনি ৩৫ *বওসরে পড়িলেন। 
তাহার জীবনে সেটী একটী স্মরণীয় দিন। সে-দিন তিনি এক 
পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলেন। জীবনে নৃতন ভ্ভানের সন্ধান 
করাই এ-ব্রতের মূলমন্ত্র। ১৮৯৪ অব্দ হইতে বরাবর তিনি 
সেই ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য__নৃতন জ্ঞীন অন্বেষণ করা । তাহার গবেষণার 
দ্বারা তিনি নৃতন নূতন তথ্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছেন । ্‌ 

তিনি ব্রত লইলেন যে, নূতন জ্ঞানের উৎস সন্ধান 
করিবেন । কিন্তু তাহার সহায় ও সন্বল কোথায় ? তাহার 
এমন পরীক্ষাগার নাই যেখানে তিনি নীরবে গবেষণা করিবেন । 
তাহার এমন সামর্থ নাই যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবেন 
বা নিন্মীণ করাইবেন। কিন্তু তাহীতেও তিনি হতাশ 
হইলেন না। তীহার লক্ষ্য স্থির রহিল। তিনি ক্রমশঃ 
কাজ স্থরু করিয়। দিলেন। তিনি একজন সামান্য টিনের 
মিপ্কির সাহায্যে এক নুতন যন্ত্র তৈয়ার করিলেন এবং তাহার 
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সাহাঘ্যে বিদ্যাতের তরঙ্গ সম্বন্ধে যে-গবেষণ! প্রকাশ করি- 
লেন, তাহা দেখিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতর। আশ্চর্য্যান্বিত 
হইলেন। 

অধ্যাপক জগদানন্দ রায় তাহার এই গবেষণা সম্থন্ধে 
লিখিয়াছেন--“এই সময়ে প্রেসিডেন্নি কলেজের পরীক্ষাগারের 
অবস্থা এখনকার মত ভাল ছিল না, উপযুক্ত ন্ত্রাদির অভাবে 
বস্থ মহাশয় তৎকালে ইচ্ছামত পরীক্ষাদি করিতে পারিতেন 
ন। এবং তাহার মনোৌগত মৌলিক গবেষণাগুলিতেও হস্তক্ষেপ 
করিতে পাইতেন না৷ অধ্যাপক বস্তু মহাশয়ের চেষ্টায় এই 
অন্ুবিধা কিছুদিন পরে আংশিকভাবে দূরীকৃত হহয়াছিল। 
প্রেসিডেন্নি কলেজের আধুনিক উন্নত পরীক্ষাগার অনেক 
বিষয়ে অধ্যাপক বস্তু মহাশয়ের নিকট খণী। তিনি অক্রান্ত- 
ভাবে পরিশ্রম করিয়। শিল্পজ্ঞানবজ্জিত দেশীয় কারিগর দ্বার! 
অনেক যূল্যবান্‌ সক্ষম যন্ত্র কলেজের জন্য নিম্মীণ করাইয়াছেন। 

“১৮৯৫ অব্দে অধ্যাপক বন্থু মহাশয় এসিয়াটিক 
সোসাইটা গুহে তাহার মৌলিক গবেষণা লব্ধ ফলের প্রথম 
বিবরণী পাঠ করেন । বিদ্যুদ-উৎপাদক ঈথর-তরন্ের কম্পনের 
দিক-পরিবর্তন অর্থাৎ 8০09০090 ০ 00০ 1310610 2২9৯, 
তাহার সেই প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল। এই ব্যাপারে 
উপযুক্ত যন্ত্রীভাবে বস্থ মহাশয়কে বু কণ্ট ভোগ করিতে 
হইয়াছিল। অবশেষে বৈদ্যুতিক রশ্মির দিক্পরিবর্তনের মূল 
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কারণ আবিষ্কার করিয়া তিনি এই পরিবর্তন ধরিবার রা 
স্নন্দর যন্ত্র নিম্মীণ করিয়াছিলেন |” 

এ-সন্বন্ধে অধ্যাপক রায় অন্যত্র বলিরাছেন__“নিশ্চিতরূপে 
বৈছ্যন্তিফ তরঙ্গ উৎপাদন করা এবং যন্ত্রধৌগে তাহা! ইন্দ্রিয়- 
গোচর কর! অতীব দুঃসাধ্য, এই কারণে অনেকদিন অবধি 
পৃব্বাক্ত অদৃশ্যালোক বা৷ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সন্বন্ধীয় গবেষণার 
বিশেষ উন্নতি হয় নাই ।--আজ কযেকবংসর হইল, ভারতের 
স্থসন্তান কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার 
জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশর স্বহস্তনিম্মিত যন্ত্র সাহায্যে তৎপন্বন্ধীয় 
অনেক জ্ঞাব্য বিষয়ই আবিফার করিয়া সমগ্র জগতকে 
স্তন্তিত করিয়াছেন। নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া, 
কলিকাতার ন্যায় স্থানে বাস করিয়া, একট মহদাবিফ্ষার সাধন 
কর! বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা, এবং ইহা যে আবিষ্রর্তার 
অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক তাহাতে আর 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই । 

“অধ্যাপক বস্থুর সমগ্র যন্ত্রটা সাধারণতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত, এবং ইহার প্রত্যেকটীকেই উদ্ভাবকের অসামান্ত 
সুন্মনদর্শন এবং শিল্পকুশলতার চরমাদর্শ বলা যাইতে পারে। 
যন্ত্রের প্রথমাংশ দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় পুর্বব-বর্ণিত ইন্দরিয়- 


গরাহথ- -ঈখর-তরঙ্গ ব৷ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন হইয় 1 থাকে, এবং 
* বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, পৃঃ ৩। 
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ইহটর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উক্ত তরঙ্গের অস্তিত্ব পরিজ্ঞীপন 
ও তৎসন্বদ্ধীয় নানা পরীক্ষা্দি প্রদর্শন কাঁধ্য সুসম্পনন করিবার 
ব্যবস্থা আছে। 

“তরক্গোৎপাঁদক প্রথম অংশটা এ-প্রকার স্থকৌশলে নিন্মিত 
যে, সামান্য চাপ দিয়া যন্ত্রস্থিত একটা “ন্গ্রং ঈষৎ টিপিলেই 
দর্শকগণের অলক্ষেশযে অদৃশ্যালৌকের “বৈদ্যুতিক তরঙ্গে” সমগ্র 
না পূর্ণ হইয়া পড়ে। 

..অধ্যাপক বস্তু এই ফন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, কেবলমাত্র 
শদৃশ্তালোক-উৎপাদক ভি: তরজগ”-উৎপাদনের একটা 
ন্ন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন ।” | ্‌ 

তাহার এই গবেষণা! শীঘ্রই 18 দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল। এমন কি বিলাতের বিশ্ববিখ্যাত রয়াল সৌসাইটা 
(8০5৪1 ১০৩০৮ ) তাহার গবেষণা ছাপিবার ভার লইলেন ও 
অধ্যাপক বন্ুকে গবেষণা৷ কাধ্য চালাইবার জন্য সাহাঁষ্য করিতে 


রাজী হইলেন । 


০488834১4৩8 8 
* বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্ত্রের আবিষ্কার, পৃঃ ১৩-১৪। 
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তাঁহার গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া লগ্ন বিশ্ববিদ্ভালয় এই সময়ে 
তাহাকে ডি-এস্‌-সি (7.০. ) উপাধি প্রদান করিলেন। 
জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন € 15010 1১9110 ) ১৮৯৬ 
অন্দে ডাক্তার বস্থকে লিখেন যে, তিনি তাহার গবেষণা- 
কার্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং সে জন্য তাহাকে অভিনন্দন 
করিতেছেন । ্‌ 

এই সমর্য়ই তীহীর মনে একটী বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন 
করিবার ইচ্ছ! জাগে । তিনি এমন একটী বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন 
করিতে চান যেখানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকর! গবেষণা করিবার 
স্থযোগ পাইবেন। কিন্তু তীহার এ ইচ্ছা পুরণ করিতেও বনু 
অর্থের প্রয়োজন। কাহার কাছে তিনি অর্থ চাহিবেন ? 
সকলে হয় ত তাহার এ ইচ্ছাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিবে। 
তাই তিনি কাহারও কাছে সাহায্য চাহিলেন না, নিজের 
আয় হইতে সঞ্চয় করিয়৷ তিনি এই বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন 
করিবেন মনস্থ করিলেন । 

ডাক্তার বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠ। করিয়।৷ তাহার: 
অনেকদিনের সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। এ বিজ্ঞান মন্দিরের 
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প্রতিষ্ঠার মূলে তাহার ও তাহার পত্রীর স্বার্থত্যাগ । নিজের স্বপ্প 
সফুল হইয়াছে দেখিয়া আচার্য্য বন্থুর মনে যে কত আনন্দ হয় 
তাহা বল। যায় না। 

প্রথমে ভাক্তাম বস্থ গবেষণ। করিবার জন্য তেমন” কোন 
স্থবিধাই পান নাই। কলেজে তাহাকে সপ্তাহে ২৬টা 
বক্তৃতা দিতে হুইত ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হইত। 
কলেজের ছুটির পরে যেটুকু সময় পাইতেন তাহাই তিনি 
গবেষণাকাধ্যে নিয়োগ করিতেন। 

স্থখের বিষর তখনকার ছোটলাট ডাক্তীর বস্থুর গবেবণায় 
উৎসাহ দ্রিতেন। তিনি তাহার অস্থবিধা বুঝিতে পারিয়া, 
তাহার জন্য একটা ভাল পদ স্থ্টি করিবেন মনস্থ করিলেন । 
এই পদ স্থষ্ট হইলে ডাক্তার বস্থ মৌলিক গবেষণায় মন দিতে 
পারিবেন বলিয়া আশ! করিলেন। 

কিন্তু ভাগ্য তাহার প্রতি বিরূপ হইল ।--এই সনয়ে তিনি 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের সভ্য ছিলেন। তিনি সরকারী 
চীকরী করেন, সে-জন্য সরকার-পক্ষের সকলে আশা! করিত 
যে, তিনি সকল ব্যাপারে সরকার-পক্চকেই সমর্থন করিবেন। 
কিন্তু তিনি ভাবিতেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনি নিজের স্বাধীন মতই 
ব্যক্ত করিবেন। 

এই সময়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের সেনেটের এক অধিবেশনে 
কোন এক বিষয়ে তিনি সরকার-পক্ষের বিরুদ্ধে মত বাত 
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করেন। তাহার ফলে, ছোটলাট তাহার জন্য যে পদ *স্ৃ্ট 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহ! তখনই পরিত্যক্ত হয়? 

ইহার পরে একবার বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেনেটের আর এক 
অধির্বশনে সরকার-পক্ষ হইতে তাহাকে উপস্থিত থাকিতে 
অনুরোধ কর! হয়, কিন্তু কোন কারণে ডাক্তার বস্তু সে 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই? সে-জন্ত তাহার 
নিকট হইতে +কফিয়ৎ তলব কর! হয়। তাহার উত্তরে তিনি 
জীনিতে চাহেন, যে, সেনেটের প্রত্যেক অধিবেশনেই কি 
তাহাকে সরকার-পক্ষকে সমর্থন ক।রতে হইবে ?--আরও 
লিখেন যে, ধদি তিনি তাহা করিতে না পারেন এবং তাহাতে 
যদি কর্তৃপন্গ মনে করেন যে, তিনি ঠিক ভাবে তাহার কর্তব্য 
পালন করিতেছেন না, তবে তিনি তাহার সদস্তের পদ ত্যাগ 
করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন | 

ছোটলাট তাহার কৈফিয়তে সন্থুষ্ঠ হইলেন, কিন্তু শিক্ষা- 
বিভাগ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, এবং তাহার জন্য যে 
নূতন পদের স্থষ্টি হইবার কথ। হইয়াছিল, তাহারও অনুমোদন 
করিতে পারিল না। তখন ছোটলাট প্রস্তাব করিলেন যে, 
ভাঙ্গার বন্থ গবেষণ! কার্যে যে অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা 
তাহাকে দেওয়া হউক। 

একদিন ডাক্তার বন্থ শিক্ষাবিভাগের কর্তার নিকট হইতে 
এক চিঠি পাইলেন। তাহাতে জানান হইয়াছে যে, সরকার 
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হইতে তাহার গবেষণার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা! 
তাহাকে দেওয়া হইবে। ডাক্তার বন্থু কিন্তু এসাহায্/ 
লইতে রাজী হইলেন না। তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়। 
লিখিলেন, গবেষণার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহাপ্লইতে 
তিনি রাজী নহেন। 

ইহাতে সরকাত্স একটু ক্ষুপ্র হইলেন। ছোটলাট-সাহেবও 
ভাবিয়া পাইলেন না৷ কিরূপে ডাক্তীর বন্থুর কাধ্যে সহায়তা 
করিতে পারিবেন । তিনি আচার্য বস্থর গুণের কদর করিতেন, 
সে-জন্য তিনি ডাক্তার বস্থর গবেষণার সাহায্য করিতে ব্যগ্র 
ছিলেন । শেষে অন্য উপায় ন। দেখিয়া, তাহান্ন গবেষণা- 
কার্যের সহায়তার জন্য প্রেসিডেন্নী কলেজে বাৎসরিক ২৫০০২ 
আড়াই হাজার টাক। অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করিলেন। 

ইহার ফলে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কাধ্যে 
কিছু সাহাষ্য হইল বটে, কিন্তু তীহার গবেষণার আসল বাধা- 
বিপত্তি দূর হইল না। প্রথমতঃ গবেষণা-কার্যের জন্য যে 
প্রচুর সময়ের আবশ্যক, তাহা তাহার অধিকারে ছিল না। 
তিনি প্রধানতঃ প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সে- 
জন্য তাহার অধিকাংশ সময় কলেজে বক্তৃতা দ্রিতেই ব্যয় হইত। 
স্থতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার জন্য তিনি খুব অল্প 
সময়ই পাইতেন। তিনি আশ! করিয়াছিলেন যে, পুর্বোক্ত 
গবেষণার নুতন পদ স্ষ্টি হইলে, তিনি গবেষণায় গরচুর সময় 
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নিয়োগ করিতে পারিবেন । কিন্তু তাহা যখন দুর্ভাগ্যবুশতঃ 
ঘটা উঠিল না, তখন তিনি স্থির করিলেন,_-কিছুকালু ছুটা 
লইয়। বিলাতে গ্রিয়া সেখানে বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত তাহার 
গবেন্ণ্া সম্বন্ধে আলোচনা! করিবেন । £ 

ইহা স্থির করিয়৷ ডাক্তার বন্থু দীভ্জিলিং-শৈলশিখরে 
ছোটলাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আচাধ্য বস্তু 
মহাশর তাহাকে বলিলেন_“আমি গবেষণার জন্য ও অন্ত 
অন্য বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত আলোচনার জন্য বিলাতে যাইতে 
চাই। আমার এক বৎসরের ছুটী ( চ্০880 ) পাওনা 
হইয়াছে, তাহ! এখন আমাকে দিতে অনুমতি হউক |” 

তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে ছোটলাটের খুব উচ্চ 
ধারণ। ছিল। তিনি বলিলেন-_“কিন্তু বিলাতে যাইবার ও 
থাকিবার খরচ যে অনেক । আপনি কি করিয়া সে খরচ বহন 
করিবেন ?” 

এ কথায় ডাক্তার বন্থু প্রস্তাব করিলেন যে. সরকার ইচ্ছা 
করিলে তাহাকে খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইতে পারেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ছ্োঁটলাট তাহার এ প্রস্তীবে রাজী হইতে 
পারিলেন না-_কারণ, সরকারের তখন অর্থাভাব। 

ইহাতে আচাধ্য বন্থু মহাশয় বিফল মনোরথ হইয়। 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তিনি যখন দাজ্জিলিং 
ষ্টেশনে ট্রেণে চড়িবেন, এমন সময় শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের 


৬১৯ 
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অফিস হইতে তিনি একখানি চিঠি পাইলেন। তাহাতে 
অধ্যক্ষ-সাহেব লিখিয়াছেন__ছোটলাট-সাহেব তাহার নিজের 
দায়িত্বে ছয় মাসের জন্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে 
বৈজ্ঞানিক গবেষ্ণাদি করিতে পাঠাইতে মনস্থ করিয়্রছেন। 
স্থতরাং ভাক্তীর বস্তু যেদিন ইচ্ছা বিলাত যাত্রা করিতে 
পারেন। ছোটলাট্-সাহেব এখবর তারের সাহায্যে ভারত 
সরকারকে ও বিলীতে ভারত সচিবকে জানাইবেন।? 

অবশেষে ভাগ্য তাহার উপর স্ুপ্রসন্ন হইল । এত চেষ্টার 
পর বিলাত যাইবার তাহার স্থযোগ মিলিল। আর এতদিনে 
বঙ্গদেশের শিক্ষীবিভাগ তীহার বৈজ্ঞানিক কানে সাহাঁযা 
করিতে অগ্রসর হইল । ছোটলাট-সাহেবের সম্মতির সঙ্গে 
সঙ্গে এখন শিক্ষীবিভাগের অধ্যক্ষেরও মতের পরিবর্তন হইল। 
তিনি লিখিলেন ৮ 

4][)1,139565 ভু্01] 19 1106 10016] 010৩ ০0000561010 01 
০8170106901 [010115165 06216০9) 1906 60 1)01996190 
0? 155109] ১০0০6 110 11৩ 10101) 116 1709 1070.00 [6০911 
211 1719 ০0. 10 10611)1)100 11002৮51569 00০00066 76 
(76 00156 01 ১০791009 211 ০০১ 116 919, 200 1015. | 
2530100৩, 00115 10010 076: 1900619105 08. 6125 


(০0৮ ০1101706176,% 


এতদিনে আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধ্যবসায় সফল হইল। 


৬৩২ 


রা 
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এইবার তিনি তাহার গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচার 
করিবার স্থযোগ পাইলেন । ণ 

ইহ! ৯৮৯৫ অবের কথা । সে সময় ডাক্তার বস্থ বেতার 
যন্ত্র সন্্ন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। বিন্ঞা তারে যে সংবাদ 
প্রেরণ করা যাইঠে পারে তাহা তিনি কলিকাতায় তাহার 
একটি বক্তৃতায় দেখাইরাছিলেন। কিন্তু এই, গবেষণ। সম্পূর্ণ 
হইবার পুবেরবেই তিনি বিলাত যাত্র৷ করেন । 

বিলাতে গিয়া ডাক্তার বন্থ প্রথমে লিভারগুলে বুটিশ 
এসোসিয়েশনে (7000650 8559০1401090 ) তাহার গবেষণা 
সম্বন্ধে বক্তৃতা! করেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ 
হইলেন। শেষে তিনি রয়েল ইন্গ্রিটিউসন্‌ (7২০৮৪] 17750165- 
0০৪ ) হইতে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতা € চাহ ৩- 
10 1)19০০9৯৩ ) দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। এই সংবাদ 
শুনিরা ভারত সচিব তীহাকে আরও তিন মাসের ছুটী মগ্ুর 
করেন। ডাক্তার বস্থুর এই বক্তৃতা শুনিয়৷ বিলাতের বৈজ্ঞা- 
নিক জগৎ খুব আকৃষ্ট হন। লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক- 
গণও তাহার উচ্চ প্রশংস্। করেন । 

৯৮৯৭ অন্ধের শেষভাগে ডাক্তার বস্তু পারিসের 77557091 
১১০৮তে তাহার গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত 
হন। এই সমিতির ফরাসী নাম_-০০০৮ ০ ৮1১৮509০ 
ও ইহার সভাপতি ছিলেন-___ু. 0070 । তিনি-__4১০০৭610)৭ 
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০? ১০০০০০৪-এরও সভাপতি ছিলেন । পারিসেও জগদীশচন্দ্রের 
বক্তৃতার যথেষ্ট আদর হইল ও তিনি উত্ত সমিতির অবৈতনিক 
সভ্য নির্ধারিত হইলেন । 

পারিস হইতে ডাক্তার বস্থ বালিণে গমন করেন | *হোখানে 
তিনি £০4৭৩০৮ ০£ ১০০০০০১-এর সম্মুখে বক্তৃতা করেন। 
তাহার বক্তৃতা শুনিতে জান্মাণীর নানাস্থান হইতে বৈজ্ঞানিক- 
দল উপস্থিত:হন। সেখান হইতে 11০1 বিশ্ববিষ্ভালয়ে বক্তৃতা 
দিয়া আচাধ্য বস্থ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

এইরূপে আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের বিজয় অভিযান সম্পন্ন 
হইল । বিদেশে ভারতের মুখ উজ্ব্বল করিতেই তিনি জয়যাত্রায় 
বাহির হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় তীহার এই জয়যাত্র। 
সার্থক হইল। তিনি ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর নিকট 
ইহাই সপ্রমাণ করিলেন যে, ভারতবাসীও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
ইউরোপীয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। 


৬৪ 


৭ 


পারিস কংগ্রেস ও বিলাত প্রবাস 
পারিস কংগ্রেসে যাওয়ায় ব$ধা 


জগদীশচন্দ্র তাহার গবেষণা-কার্যে তাহার বিভাগীয় 
উপরওয়ালাদের নিকট হইতে উৎসাহ বাপ্রশংসা পান নাই 
বলিলেই চলে, বরং বাঁধা-বিপত্তি যথেষ্ট পাইয়াছেন। ১৯০০ 
অন্দে তিনি যখন পারিস কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হন, তখন যাহাতে 
তাহার সেখানে যাওয়া না হয় সে-জন্য শিক্ষাবিভাগের অধাক্ষ 
খুব চেষ্টা করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং ছোটলাট 
জগদ্দীশচন্দ্রের পক্ষে থাকা সন্বেও অধ্যক্ষ এইরূপ চেষ্টা করিতে 
দ্বিধা বোধ করেন নাই । এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র ১৯০* অব্দের 
২রা মার্চ তারিখে কবিবর রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠিতে 
লিখেন-_ 

“গত মঙ্গলবার দ্বিন 91%৭০:০এ গিয়াছিলাম । 911. 
০০৫১৪ আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন 158190979601তে 
আসিয়। ০9০71077 দেখিবেন ও আমার ছাত্রদিগের কার্য 
দেখিবেন বলিয়। দিলেন । আপনারা আমার 8775 ০০899এ 
যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাহার অনুগ্রহ দেখিয়া 
আমি সে কথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে সে 


৬৫ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


কথা উল্লেখ করিলীম। 15৮ ০০০:৪০৮ বলিলেন যে, তিনি 
বথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় ১০০৩০ 
01 ১৮০৮০এর হাতে 1৮ 


কিন্তু ছোটলাট-পাহেব যে জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করিন্তবন, 
তাহা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের (1)/৩০৮০-এর ) পছন্দ 
হইল না। তিনি অমনি জগদীশচন্দ্রের পথে বাধা দিতে 
অগ্রসর হইলেন। জগদীশচন্দ্র উক্ত পত্রে আরও লিখেন _- 

“গত সপ্তাহ আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ 
কোন নুতন ০:1১৩২৩)৮ আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল । 
স্তরাং সেই মুহূর্তেই 11০৮০"এর নিকট হইতে পত্র পাইলাম 
যে: হো 10100910760 59৮. 1760 0৮0. 106৩0ঘ16৬ত 100 005 
[৮ 0০0০1506200. 1725৩ 85560 9 198 06566 ৮০ 
[015 7311. 0. 6600 9, 10601050% 120:019200 50160- 
179. 9৮] 951 $০0৮ 60 1010910003৩ ০1 010 ৩9১910৯ [91 
10015179০00 60৮9৮ €০01715 1701000 ৫৮ 

“এরূপ ছুরাশা করিবার 7০১০৮. (কারণ) কি, ইহার 
85104.505. (কৈফিয়ৎ) কি দিতে হইবে জানি না। 
আমাদের কর্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে 
পদে লাঞ্টিত করে ।” 

যাহ! হউক, জগদীশচন্দ্র শীগ্রই ডিরেক্টরের চিঠির উত্তর 
দিলেন। সেই চিঠিতে তিনি সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া 


৬৬ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র রম 


দিবার চেষ্টা করিলেন । এ বিষয়ে ৬ই মার্চ, ১৯০০, তারিখে 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেন__ 

“আমি এ কয়দিন “মেঘ ও রৌদ্রের” মধ্য দিয়া গিয়াছ্ি। 
মেঘের মধ্যে রজত রেখা! কখন কখন দেখ] দিয়াছে। সেই 
যে চিঠি তলৰ হইয়াছিল, তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে 
1. ০. (ছোটলাট সাহেব) অনেককাল হইতে আমার 
কার্যে একটু একটু উত্সাহ দান করিয়াছেন। এ জন্য 
আমার কাধ্য যাহাতে স্থুসম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য 
আমার নিবেদন জানাইয়াছি।” 

সে সমর বাংলাদেশের ছোটলাট ছিলেন সার জন 
উডবার্ণ। তিনি একদিন জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগার দেখিতে 
আসিয়। সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইহাতে ডিরেক্টর-সাহেবের 
মত বদলাইয়৷ যায় । তিনি শীপ্রই তাহার সুর বদলাইয়। 
জগদীচশন্দ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। জগদীশচন্দ্র 
লিখিয়াছেন -. 

“ইতিমধ্যে ৯ 3. ০০৫১৪৫৪ আমার ল্যাবরেটরীতে 
আমার 1১770 দেখিতে আসিয়াছিলেন। কি কারণে 
জানি না, বাজারে রাষ্্রী যে তিনি অতিশয় সন্থুষ্ট হইয়াছেন । 
আমার নিকটও বিশেষ সন্তোব ও 630৩115760৮ দেখিয়। 
আশ্চধ্য ভাব প্রকাশ করিলেন; এবং বলিলেন যে আমার 
ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই তিনি কতকগুলি স্কলার- 
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শিপ.স্থষ্টি করিতে ইচ্ছক হইয়াছেন। আরও বলিলেন আমি 
যাহাকে মনোনীত করিব তাহাকে ১০০২টাক। করিয়। ৩ 
বৎসর বৃত্তি দিবেন । আমাদের 17010011991] এ সব দেখিয়া 
একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং আমার উপর একটু ভ্বীল ভাব 
দেখাইয়াছেন। আর ০01৩০৮০- লিখিয়! পাঠাইয়াছেন যে 
তুমি আমার চিঠি ভূল বুঝিয়াছ' ||| 4০০৮০7901: তোমাকে 
পারিস পাঠাইতে চান। এ বিষরে ০১০৮০ চাহিয়াছেন, এ 
সন্বন্ধে তোমার সহিত আলাপ করিতে চাহি» *% 

যথাসময়ে জগদীশচন্দ্র ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, 
কিন্তু তাহার ফল প্রথমে তেমন স্বিধাজনক হয়, নাই। সে 
কথা জগদীশচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন__“আজ গিয়াছিলাম। 
প্রথম প্রথম বড় 9৮££ এবং 19081 ; তারপর ০০৮০] হ্ইয়! 
বলিলেন, যে এ সব অতি আশ্চধ্য, আমি আমার বন্ধ 
ছু একজনকে এ সব দেখাইতে চাহি, কবে ল্যাবরেটরীতে 
আসিলে সুবিধা হইবে? ইত্যাদি | 

“বড় উৎসাহিত দেখিলাম, আর এ সব যে অতি 109০1- 
(৪7৮ এ কথাও বলিলেন। তবে পারিস যাইবার কথা 
উঠিলে দেখিলাম পুর্ব ভাব অল্প অল্প ফিরিয়া আসিতেছে । 
বলিলেন যে ইহার পরে গেলে হয় না? 40 ০০15 0107- 


০1165 19 (096 11616 19 110 0106 110 02৮0 275 00 5০0৮1 





* প্রবাসী, ১৩৩৩, জোর ॥ পৃঃ ২৫৯। 


৬৮ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


৮০01] 0811016 5০09 2109০00০১6০ ০91165 11] 90151, ০০, 
আমি যে ইতিপুর্রবে গিয়াছিলাম এবং তখনও কালেজ এক- 
প্রকার চলিয়াছিল, এ কথ জানা থাকিতেও যখন আপনি 
করিলেন্দট তখন আর কি করিব? তারপর বলিলেন যে, 


১৪100 1775 70101 15061 ০? 10516510910 00100 78,115 200. 
1 জা11] 59100 2 121001চ | বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে সেই 
নিমন্ত্রণ-পত্র অনেকদিন আমার পকেটে থাকিয়া সম্ভবত হয় ত 
ধোপাবাড়ী গিয়াছে-_-অন্ততঃ আমি খুঁজিয়। পাইতেছি না। 
এরূপ অবস্থা! কিরূপ শোচনীয় মনে করিতে পারেন। আমি 
বলিলাম, “দি পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারেন, তবে 
নৃতন একখান। নিমন্ত্রণপত্র হাজির করিতে পারি 1 কিন্তু 
সেই চিঠি এখন না হইলে নাকি চলিবে না। যাওয়ার কোন 
সম্তবন। দেখিতেছি না ।৮ *% 

অবশেষে জুন মাসের শেষে জগদীশচন্দ্র পারিস কংগ্রেসে 
যাইবার অনুমতি পাইলেন। ২৯শে জুন, ১৯০০, তিনি 
লিখেন__ 

“সেক্রেটারী অব” ষ্রেটের মঞ্ুর টেলিগ্রাম পাইয়াছি। 
আমাকে সন্বরেই রওয়ানা হইতে হইবে । হয় ত এই বুহস্পতি- 
বার কিন্ব৷ তার পরের বৃহস্পতিবার । পরে জানাইব ।” 





* প্রবাসী, ১৩৩৩, পৃঃ ২৫৯-৬* 


৬৯ 


পাঁরিস যাত্রা 


১ গর € 


জগদীশচন্দ্র তাহার এ পারিস যাত্রাকে দেশসেবারই এক 
অঙ্গ মনে করিলেন। তিনি ভারতের গৌরব বুদ্ধি করিতেই 
বিদেশে যাইতেছেন। ভারতমাতার আহ্বান পাইয়াই তিনি 
বিদেশ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন । তিনি লিখিয়াছেন__ 

“সম্মুখ অনেক আশা ও নৈরাশ্ের কারণ আছে। দেশ 
ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত । * 

«এ সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া যায়। কখনও 
মহীয়সী মাতৃদেবীর অনুজ্ঞা শুনিতে পাই। তাহার ভূত্য 
পদধূলি মন্তকে লইয়া যাত্রা করিবে। আপনার আশীর্বাদ 
করুন, ভৃত্য যেন কায়মনোবাক্ো সেবা করিতে পারে, তাহার 
ক্ষুদ্র শক্তি যেন বদ্ধিত হয়। তিনি যদি এই অধমকে ডাকিয়া 
থাকেন, তবে কি করিয়া সে কৃতজ্ঞতা জানাইবে ? আপনাদের 
গুভ ইস্ছায় আমার উত্সাহ বদ্ধিত করুন ।৮ 

জগদীশচন্দ্র তাহার এই সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ তাহার সুহ্ৃদ্ধর 
রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়! পাঠান । সেই পত্রে তিনি লিখেন_ 

«কবির কল্পনা ও সত্যে কত প্রভেদ আপনাদের রচিত 
সমুদ্র-বর্ণনা পড়িয়া সাগ্রহে সমুদ্র-যাত্রা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। 


ও 


'আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


জাহাজে উঠিয়। কেবলমাত্র এক পেয়াল! চা পান করিরাছিলাম, 
আর অমনি সমুদ্র গঞ্জনে জাগিল, দাও, দাও, দাও | অমনি স্ুদ- 
সমেত প্রতিদান করিতে হইল । ইহাকেই বলে আতিথেয়তা ! 
তাহঠুরপর এই পাঁচদিন ক্রমাগত একই অ$দেশবাণী শুনিতেছি। 
যাহা ছিল সবই দিয়াছি, আর কিছুমাত্র দিবার শক্তি নাই |» 

পারিপ বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে কার্য সম্বন্ধে, আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন__ 

“প্রথমতঃ, আমি দেরীতে পৌঁছিয়াছি এবং আমি যে বিষয় 
বলিব মনে করয়াছিলাম তাহা ₹০৮৫। ০০/০”তে শেষ মুহূর্ডে 
পৌঁছিয়াছিল, সৃতরাং তাহা 1)৮1215 (প্রকাশ) এখনও হয় 
নাই। এ-জন্য সে বিষয়ে বলিতে পারি কি ন! জানিতাম না। 
সে যাহ! হউক, একদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেট ( সভাপতি ) 
হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । আমি 
কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চধ্য 
হইলেন। তারপর কংগ্রেসের সেক্রেটারী (তিনি ইংরাজী 
জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টার পূর্ণ ০০০০৫: 
চাহিলেন, তিনি ফরাপী ভাষায় তরজমা করিবেন। এই 
উপলক্ষে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং 
আমার কাজ লইয়া 919০০এ করেন। একঘন্টা পর হঠাৎ 
বলিয়। উঠিলেন 130, 11001191601, 1025 15 চা 10০2,8610] 
' ০৪ এর অর্থ আমি প্রথম বিশ্বাস করি নাই )। তারপর 


৭১ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


আরও তিনদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই 7707৩ ৪900 
10)01৩ ৪2০1০ শেষদিন আর নিজকে সন্বরণ করিতে পারিলেন 
না। কংগ্রেসের অন্যান্য সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের নিকট 
অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কাধ্য সম্বন্ধে বুলিতে 
লাগিলেন *-***" ॥ পরিশেষে আমাকে বলিলেন যে, আপনার 
বিষয়টা প্রত্যেক অক্ষরে নুতন , এই ৮০৩০£5 প্রচার করিতে 
অন্ততঃ ছু" বৎসর লাগিবে । সব একেবারে প্রচার করিবেন না! 
__ এত ৯8795 একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে 
পারিবে না 58100002500 0409৮5 € ইহ! মানব প্রকৃতি )1৮ 

জগদীশচন্দ্র আরও লিখেন_-“এখানে জাম্মীণ, রাসিয়ান্‌, 
আমেরিকান্‌ ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিকের সহিত দেখা হয়। 
তাহারা সকলেই আমার পূর্ববকাধ্য অতিশয় আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিয়াছেন ।” 

পারিসে “ইফেল টাওয়ার” নামে এক প্রকাণ্ড মীনার 
আঁছে। জগদীশচন্দ্র যখন সেই মীনার দেখিতে যান, তখন 
একটী মজার ঘটনা ঘটে । সেই মজার ঘটনাটা জগদীশচন্দ্রের 
ভাষায় বলিতেছি 2» 

“আর একদিন 5105] 1০৬০এর উপরে উঠিতেছিলাম । 
আমি 9০154৮০ ( প্রতিনিধি) বলিয়। বিনামূল্যে যাইবার 
তধিকারী। আমার সহধন্মিণী ০৩1০৭ নহেন, স্থতরাং 
তাহার জন্য ৫ ফ্রাঙ্ক দিতে হইল । ফরাসী ভাষায় আমার 


ঘা 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


অধিকার ত জানেন। আমার অবস্থা দেখিয়া একজন ইংরাজী 
ভাবায় দক্ষ ফরাসী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, ০৫ 1105 
01 812 5671০? (আমি কিছু সাহায্য করিতে পারি? ) 
এবং নিজের কার্ড দিলেন। আমার কার্ড দেখিয়াই বলিয়া 
উঠিষ্লন, 7095০? 316]5 006 1989.) 73০99০1 এ-দেশে 
আমি জগদীশ বসু বলিয়া পরিচিত, কারণ আরও জান্মীণ বন্থ 
আছে। পরে যখন জানিলেন আমিই তিনি, তখন যে-ব্যক্তি 
শামার নিকট হইতে বন্থুজীয়ার জন্য টিকিটের মূল্য লইয়াছিল, 
তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন আমাদের 
অতিথি বিখ্যাত বিদেশী, তীহার নিকট টিকিটের মূল্য প্রার্থনা 
একান্ত দ্েটকানদারী, ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে আরও 
লোকসমাগম । তাহাদের টিকিট-বিক্রেতাকে যৎপরোনাস্তি অপ- 
মান, ইত্যাদি |” 


লগুনে বক্তৃতা 


জগদীশচন্দ্র পারিস হইতে লগ্নে যান। সেখানেও নানা 
স্থানে বন্তৃতা দেন। বিলাতের বেজ্ঞানিকগণও তাহার বক্তৃতা 
শুনিয়া আশ্চর্যািত হইয়া যান। তাহার বন্ধুগণ সে-সময় 
তাহাকে বিলাতে থাকিয়া গবেষণ। করিতে পরামর্শ দেন। তাহার! 
বলেন যে, ভারতে জগদীশচন্দ্ের কার্যের সুবিধা! হইতৈছে না, 
তিনি যদি বিলাতে থাকেন তবে তাহার কার্ধ্য খুব দ্রুত অগ্রসর 


৭৩ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


হইবে । সে-সময় কোন এক বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যাপকের পদ 
খালি ছিল, তাহারা জগদীশচন্দ্রকে সেই পদ গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন । এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্যারেট (65০? 7387:60) 
তাহাকে বলেন 2৮৩ 1090 2 ৪1]0 1956101510৮ 
(70066 ০১ 00৩ ০ 05). ৬০ 0099517)6 001:40006 19 
1091176 956৩0. 10 10019.) 200 500. 26 1791001)9190. 10615. 
(2.0 ০9 ০090) ০961 69 11310519007 ১1621016 0109115 
[9.1] 5০10.010 ৪০9: 11616, 9100 61061০ 2,170 0.1)ঠ 09.00109.- 
665, 730৮ 01916 15 1056 100৬ 2৮ 1 59০90. 21010910076 
(কোন স্থপ্রসিদ্ধ 0০$৩:9র নূতন :০65597910 ) ৪09 
510010. /0৮. 0৪১: €০ 90০৫0 1৮, 100 0106 619 ড11] 26৮ 1৮.” 

কিন্তু এ-প্রস্তাবে তিনি রাজী হইতে পারিলেন না । তিনি 
চান দেশের সেবা করিতে ও ভারতের গৌরব বুদ্ধি করিতে। 
এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি 
লিখেন _ 

“এখন বলুনকি করি? একদিকে আমি যে কাজ আরম্ত 
করিয়াছি--যাহাঁর কেবল ০585101চ5 লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি 
এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ 20395071910 
রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বনু 
অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন । অন্যদিকে আমার সমস্ত মন- 
প্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে ন|। 


৭6 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । আমার 
185%:49০9এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্সেহ। সেই 
স্েহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল ?” 

লগ্ুনে বক্তৃতা ও আলোচনার ফলে তাহার মতবাদ ক্রমশঃ 
সেখশমে আদৃত হইতে লাগিল। অনেক" বৈজ্ঞানিক তাহার 
গবেষণায় উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। একখানি চিঠিতে 
জগদীশচন্দ্র লণ্ডন হইতে লিখেন__ 


“আমার ৪8০০ম্৮ (মতবাদ) আস্তে আস্তে প্রচলিত 
হইতেছে । অনেকে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন | 
প্রথম প্রথম সকলে অবাক্‌ হইয়াছিলেন, এখন বুঝিতে 
পারিতেছেম ৮ 


বিলাতে জগদীশচন্দ্র 1755109198109] 9০০1০৮চতে বক্তৃতা 
দিবার জন্য আহত হন। সেখানকার বিখ্যাত 28551010819 
1 ৪1০. প্রথম প্রথম তীহার অতিশয় বিরোধী ছিলেন । 
শেষে তাহার মতের পরিবর্তন হয়। তিনি জগদীশচন্দ্রকে 
বলেন--46 20099,5 09৮ 5০0 01] 1] [0101020]% 
0096 10109... 10:0610 19110610200. 1 0010 096 & 0--, 
201 ৪10 1070560 ৮০196 10 011 00. 5০ ০0106 20৪ 
0] ] আ1]] 01906 105 19190726015 9 ০ 019100591, 
6900 10 0: 16 85 ৮০1] 0560061,৮ 


জগদীশচন্দ্র নভেম্বর মাসে বিলাতের “রয়েল ইন্নটিটিউসন্» 


৭৫ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য আহৃত হন। ইহা বিলাতের শ্রেষ্ট 
বৈজ্ঞানিক সভা, কেবল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণই এখানে 
বক্তুতা দরবার নিমন্ত্রণ পান। এখানে বক্তৃতা করিবার জন্য 
আহুত হওয়া বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বিশেষ সম্মীনের বিষয়। 
এ-সন্বন্ধে ২রা নভেম্বর, ১৯০০, জগদীশচন্দ্র লিখেন__ 
41২06] [10501656004 71199.5 [₹৩10108 1015009015৩ দিতে 
পারিলে আমি অন্তিশয় গৌরবান্বিত হইতাম। বিশেষতঃ সে 
স্থীনে ৩য9৩010560% দেখাইতে পারিলে আমার সমস্ত 0৩০: 
বুঝাইতে পারিতাম। অনেকে এইরূপ নৃতন ৮৪০০: দেখিয়া 
এখনও সম্পূর্ণ বুঝিয়া! উঠিতে পারেন নাই ।” 

পুনরায় ২৩শে তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেন_-“২০১৪| 
[0560600. হইতৈ 0095 12010 £ [)1১০০০৪৭ দিবার 
জন্য বিশেষ অনুরোধ আসিয়াছে । ১%: 111900 ০০০০1568 
বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। তাহারা আমাকে 
লগ্ডনের 2৮1] 5০৪০০ সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে বক্তৃতা 
দিতে অনুরোধ করিয়াছেন তখন আমার ছুটা ফুরাইয়! 
যাইবে । সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কাধ্য শেষ না করিয়া 
ঘেন না যাই । ছুটার জন্য মাবেদন করিয়াছি ; জানি না পাইব 
কি না।” | 

জগদীশচন্দ্র তাহার কার্ধ্ের জন্য এক বৎসরের ছুটা চাহিয়া 
ছিলেন, কিন্তু সরকার অত দিনের ছুটী মগ্জুর করিলেন না। 


৭ ৪ 


আচার্য জগদী শচন্দ্ 


অনেক লেখালিখির পর তাহার ছয় মাস ছুটা মিঃ 
হইল । 

তাহার বক্তৃতার পূর্রদিনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। 
সে-সম্ধন্ধে তিনি ১4: 

“বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত কি বলিব স্থির 
করিতে পারি নাই। * * তারপর একটী ,ঘটন। হইল, সে 
কথ। স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি 
বৃহস্পতিবার দিন দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুগ্ভম হইয়া 
শয়ন করিয়াছিলাম; আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক 
ফাটিতেছিল॥ তোমাদের এতদিনের আশা কেবল আমার 
শারীরিক দুর্বলতার জন্য নিশ্ম.ংল হইবে এ কথা৷ মনে করিয়া 
যে কি গভীর যাতন! পাইয়াছিলাম, তাহ! বলিতে পারি না। 
এমন সময় এক আশ্চর্য্য 0:5৩6708০ ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ 
ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক 
পাশ্থের মুখ দেখিতে পাইলাম । সেই অতি শীর্ণ, অতি দুঃখিনীর 
ছায়া বলিল, “বরণ করিতে আসিয়াছি।' তারপর মুহূর্তের মধ্যে 
সব মিলাইয়। গেল। * 

“জানি না, কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহুর্ত হইতে 
আমার সব ঘন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি 
নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরদিন 
যখন শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ 


৭৭ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


মাত্র অনিব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তারপর যেন 
সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথ! বলাইল, 
জানি না; যাহা! পুর্বে ভাবি নাই তাহা মুহুর্তে পরিষ্ফুট 
হইল ।৮ মি 
সকলে ডাক্তার বন্থুর বক্তৃতা শুনিয়। আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 
১17 ড1111900 09০5 বলিলেন--“আমি এমন স্বন্দর কথ! 
কখনও শুনি নাই । (7 109০ 5০০.:০০]5 17০০: 9.0 6101105 90. 
৪209.”) আর ধাতুবিদ্ভাবিদ্‌ ৪1 7২019০1৮495 বলিলেন 
_-আমি সার! জীবন ধাতু সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছি । ধাতুরও 
জীবন আছে শুনিয়। সুখী হইলাম 1৮. (%109০9]1 ডা 116 


৪0160. 005 10:01016155 ০01 006515. 1 200) 10901 69 
00101]. 079, 60০ 17856 1116 1” ) 


ইহাঁর পর বিলাতের রয়েল সোসাইটা (0২0৮1 ১০০1০৮5 ) 
তাহাকে এ-বিষয়েই বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
সাধারণতঃ যে-বিষয় একবার পঠিত হয়, তাহা৷ রয়েল 
সোসাইটীতে পুনরায় পড়িতে দেওয়। হয় না। তবে ডাক্তার 
সুর সম্বন্ধে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইল । 


প্রিন্স ক্রোপটুকিন 


১৯০১ অন্দে বিলাতে প্রবাস কালে জগদীশচন্দ্রের সহিত 
প্রিন্দ ক্লোপট্কিনের আলাপ হয়। তিনি জগদীশচন্দ্রের 


টির... ১.২ 
* প্রবাসী, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৬২ । 





ণ৮ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


কার্ধ্যাবলী দেখিয় খুব খুনী হন । জগনীশচন্দ্র একখানি চিঠিতে 
লিখিয়াছেন-__ 

4117006 ]₹7096510. সেদিন বিশেষরূপে আমার সমন 
৪&[2১/%0৩7৮ দেখিয়াছেন । তীহার ন্যাঁর মনস্ী ইউরোপে 
ছুলভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, আপনার €96015360 
এবং 27£8০০০৮ পরম্পরার মধ্যে স্চ্যগ্র "প্রবেশ করাইবার 
ছিদ্র নাই। আপনি অবধ্য, কেহ আপনার কেশ স্পর্শ করিতে 
পারিবে না। আপনি অনেক আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু 
এজন্যই আপনাকে বনু প্রতিবাদ সহা করিতে হইবে 1৯ 

ও রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদ 

জগদীশচন্দ্র বিলাতে অবস্থানের সময় রবীন্দ্রনাথের কান্তি 
প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প ইংরাজীতে 
অনুবাদ করিয়া তিনি তাহা বিলাতে প্রকাশিত করিবার জন্য 
বিশেষ প্রয়াস পান। তিনি এবিষয়ে ১৯০, অব্দের ২ব| 
নভেম্বরের একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন__ 

“তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে 
দিব না। তুমি তোমা'র কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ 
যাহাতে অন্ত কোন ভাষায় প্রকাশ কর। অসম্ভব? কিন্তু 
তোমার গল্পগুলি আমি এ দেশে প্রকাশ করিব। লোকে 
তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও 

* প্রবাসী, ১৩৩৩ ১ পৃঃ ৮৭১। 


৭৯ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


তুমি সার্বাতৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখ! 
লইয়। কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে ( শীঘই 
তিনি চলিয়া! যাইবেন ) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে 
তাহা প্রকাশ করিক। 75. [9)5%কে অন্য একটীছ্রিব। 
প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। 
তারপর লোকেনকে ধরিয়া! 055514 করাইতে পার না? 
আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।” 

ইহার কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্র পুনরায় লিখেন-__“তোমার 
পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি । তোমাকে 
যশোমপ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আৰু থাকিতে 
পারিবে না। তোমার লেখ! তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধু 
 দিগকে শুনাইয়া থাকি, তীহার। অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন 
ন।। তবেকি করিয়া 7801১ (প্রকাশ ) করিতে হইবে, 
এখনও জানি না। 72910119৩র ফাকি দিতে চায়। সে 
যাহা হউক, তোমার ভাগ্যে কেবল ০1০7৮ (যশ); লাভালাভের 
ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অদ্ধেক তরজমা- 
কারীর, আর অদ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার 
আপত্তি আছে কি? আমি অনেক ০৪90199 11) 0076 91 প্রস্তুত 
করিতেছি । 

“এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা 
হইলে যথেষ্ট মনে করিব।৮ (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩ )। 


৮৬ 


দ্বিজেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের জ্যষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ অস্কশাস্তরে পি 
ছিলেন। তিনি অঙ্কশান্ত্রে কয়েকটা নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন'। * জগদীশচন্দ্র ১৯০১ অন্দে বিলাতে অবস্থান কালে 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তক সেখানকার পণ্ডিত মহলে প্রচার 
করিবার চেষ্টা করেন। বিশেষ করিয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বিলাতী পণ্ডিতদের মতামত জানিবার চেষ্টা করেন । 
এ-বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনীথকে লিখেন__ 

“তোমার দাদার পুস্তকখান। পাইয়াছি। * »* তোমার 
দাদার ১১১ এর কপি নাই শুনিয়। বিব্রত রহিলাম | কাহারও 
নিকট কি সাহসে পাঠাইব? যদি হারাইয়। যায । এদেশে 
বিজ্ঞান-বিভাগ এত বেশী যে, কেহ কোন শাখার অংশ বাতীত 
হস্তক্ষেপ করেন না ।  ৮059195; অনেকের সহিত আলাপ 
হইয়াছে, কিন্তু 91455709704 কাহাকেও জানি না। তবে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ।” 

অপর একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখেন-__“তোমার 
দাদার পুস্তক এখানকার এক 19.61509,102] ১০০০:৮র 
সেক্রেটারীকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত করিয়। 
দেখিয়াছেন [তিনি 11726171115 বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন | 
তবে নুতন 11018010910 বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তাহার 
চিঠি পাঠাই | এখানে ০010591৮9,115170 ( গোৌঁড়ামি ) সব দিকেই 


৮৯ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


বেশী, যদি একজন অনেক কাল ধরিয়া নৃতন সংজ্ঞ প্রচলিত 
করিতে না পারেন, তবে তাহ সর্ববসাধারণে দেখিতে চাহে 
না। আমার বিবেচনায় যদি তোমার দাদ। পুস্তকের 14৮9০ 
০০৮ করিয়। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাঠান তাহ! হইলে “ভাল 
হয়।” 

বাংল! সরকারই ডাক্তার বসকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। 
সেজন্য তাহার খরচ বাংলা সরকারই দিতেন । একখানি 
চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখেন__- 

“আমি এখানে ( বিলাতে ) গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ৪৫ 
পাউণ্ অর্থাৎ বাৎসরিক ৮১০০২ টাকা4বৃত্তি* ২০০২+ 
[২০3০৪/:০)এর জন্য ২৫০০২ -১২৬০০২ টাকা পাই। আমার 
295756917৮ এবং কল ইত্যাদির বাবত প্রায় ৪০০০২ টাকা খরচ 
হয়, আর বাকীতে আমাদের এখানকার খরচ অতি সাবধানে 
চালাইতে হয় । কারণ এখানে অনিবাধ্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত 
মেলামেশার জন্য কিছু অধিক খরচ হয়” 

সরকারী শিক্ষা বিভাগের চাকরা 

সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরী করিবার সময় ডাক্তার 
বন্থকে বরাবরই নানারূপ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে 
হইয়াছে । যখন তাহার ইম্পিরিয়াল দাভিসের সর্বোচ্চ স্তরে 
(10151061 5616061010 01946) উন্নীত হইবার সময় হুইল, 


তখন ডিরেক্টর-সাহেব সে-দিকে দৃষ্টিই দিলেন না 


৮২. 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


জগদীশচন্দ্র কখনও উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নাই । আর 
প্রেসিডেন্দী কলেজ ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল বা। 
এ-বিষয়ে তিনি ১৯০১ সালে বিলাত হইতে একখানি চিঠিতে 
লির্খেন-_ 

“প্রেসিডেন্পী কলেজের সহিত সংশ্রব সহজে একেবারে 
কাটিতে চাহি না, কারণ তাহা হইলে আমার কাধ্যে কোন 
বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে নাঁ। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ছাত্রদিগের 
অনুসন্ধান কার্যে তাহ! হইলে অস্থবিধা হইবে ৮ 

তাহার যে পদোন্নতি হয় তাহা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের 
ইচ্ছা! ছিল ন|। আর তিনিও নিজে কখন 0151] 145 (সরকারী 
কন্মচারী তালিক1 ) খুলিয়া দেখেন নাই । তাহা হইলে তিনি 
দেখিতে পাইতেন যে, তাহার পদোন্নতির সময় কবে পার 
হইয়া গিয়াছে । 

তাহার পদোন্নতির কথ! এইবূপে চাপা পড়িল। কিন্তু 
হঠাৎ একদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল।_-ইহার পর 
একবার ডিরেক্টর-সাহেব অপর এক ব্যক্তির ক্রমোন্নতির 
জন্য সুপারিশ করেন। তিনি জগদীশচন্দ্র অপেক্ষা নিহ্গপদস্থ 
ছিলেন। স্থৃতরাং তাহার উন্নতির কথ! উঠিতেই সরকার 
হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ডাক্তার বস্থ আরও উচ্চপদস্থ 
কম্মচারী। ডাক্তার বস্থর পদোন্নতির সময়ও অতিবাহিত 
হইয়া গিয়াছে, তাহার পদোন্নতির কথা না তুলিয়া, অপর 


৮৩ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


বাক্তির পদোন্নতির কথা হইতেছে কেন? এতদিন ডাক্তার 
বন্থৃকে উন্নীত না করা অন্যায় হইয়াছে। প্রথমে তাহাকে 
উপযুক্ত পদে উন্নীত করা হউক ও যথাসময়ে উন্নীত হইলে 
তিনি যে অতিরিক্ত বেতন পাইতেন তাহা তাহাকে- দেওয়া 
হউক। 

ইনার ফলে ডাক্তার বস্থ ইম্পিরিয়াল সাভিসের সব্বোচ্চ 
স্তরে উন্নীত হইলেন ও তাহার বাকী প্রাপ্য বেতন একসঙ্গে 
দিবার আদেশ হইল । ইহাতে তিনি একসঙ্গে অনেক. টাক! 
পাইলেন। তাহা তিনি তীহার সঙ্কল্লিত বিজ্ঞান মন্দিরের 
জন্য জম করিয়। রাখিলেন । দা) 


৮৮ 


বন্থু বিজ্ঞান মন্দির , 


১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৯৩২৪ সাল, ভারতের পক্ষে এক শুভ- 
দিন। এই শুভদিনে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র তাহার প্রিয় বস্তু 
বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনা করেন । এতদিনে তাহার জীবনের 
আশা ও আকাঙক্ষ। সফল হইল । যতদিন সরকারী চাকরীতে 
ছিলেন, ততদ্রিন তিনি স্বেচ্ছামত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অনেক দিন হইতে তাহার 
আশা ছিল যে, তিনি নিজে একটী বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন 
করিবেন ও সেখানে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চা করিবেন। 
সেজন্য তিনি অনেক দিন হইতে অর্থসঞ্চয় করিতেছিলেন। 

আচাধ্য বস্থু পূর্ণমাত্রায় স্বদেশভক্ত। তিনি তীহার প্রিয় 
বিজ্ঞান মন্দির বিলাতী শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে নিন্মিত না 
করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করেন । 
যে-কেহ বিজ্ঞানের এই তীর্থক্ষেত্র দেখিতে বাইবেন, তিনি 
ইহার সৌন্দধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়! মুগ্ধ হইবেন। বিজ্ঞান 
মন্দিরের ভিতরও সেইরূপ কারুকার্যময়। আচার্য বস্তু 
মহাশয় ইহার ভিতরভাগ স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্থ 
শহাশয় দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রিত করাইয়াছেন। 
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আচার্য জগদীশচন্দ্র 


বস্তু বিজ্ঞান মন্দির যাহাতে কালে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে 
পবিত্র তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া উঠে, তাহাই ছিল আচার্য 
জগ্রদীশচন্দ্রের চেষ্টা । তিনি যে মহান্‌ আদর্শ লইয়া তীহার 
বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে উৎসর্গ করেন, তাহ! বিজ্ঞান মন্দিরের 
প্রাচীরে উৎকীর্ণ নিম্নলিখিত লিপি হইতে বুঝিতে পার? যায় -- 


ভারতের গৌরব ও জগতের 
কল্যাণ কামনায় 
এই বিজ্ঞা নমন্দির 
দেবচরণে নিব্দেন করিলাম। 
শ্রীজগদীশচন্দর বন্ধু 


১৪ই অগ্রহীয়ণ, সংবৎ ১৯৭৪ । 


এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর একখানি সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন। তাহা 
নিন্গে উদ্ধত হইল-_ ৃ 
আবাহন 


মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন 
কর মহোজ্বল আজ হে! 


শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে! 
ঘন তিমির রাত্রির চিরপ্রতীক্ষা 
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতি-দীক্ষা, 
যাত্রিদল সব সাজ হে! 
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে! 
৮৬ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


বল্‌ “জয় নরোম, পুরুষ-সত্তম, 
জয় তপস্বী রাজ হে! 
জয় হে, জয় হে, জয় হে!” 
এস বজ্র-মহাসনে, মাতৃ-আশীর্ভাষণে, 
সকল সাধক এস হে, ধন্ত কর এদ্বেশ হে! 
সকল যোগী, সকল ত্যাগী, 
এস ছুঃসহ-ছুঃখতাগী, 
এস ছুর্জয় শক্তি-সম্পদ্ৃ 
মুক্তবন্ধ সমাজ হে! 
এস জ্ঞানী, এস কম্মাঁ, 
নাশ ভারতশ-্লাজ হে! 
এস মঙ্গল, এস গৌরব, 
এস অক্ষয় পুণয-সৌরভ, 
এস তেজঃসূ্য্য উজ্ভ্বল 
কীন্তিঅধ্ধর মাঝ হে! 
বীরধর্ম্ে পুণ্যকর্ে 
বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ হে! 
শুভ শঙ্খ বাজহু বাজ হে! 
জয় জয় নরোম, পুরুষ-সত্ম, 
জয় ত্বপস্থী রাজ হে! 
জয় হে, জয় হে, জয় হে!” 


খু 
* প্রবাসী, ১৩২৪, অগ্রহায়ণ । 
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তাহার বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে উৎসর্গ করিবার সময়, তিনি 
যাহ “নিবেদন” করেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে আমাদের জাতীয় 
ইতিহাসে লিখিয়। রাখিবার যোগ্য । তাহাতে তিনি তাহার 
জীবন-সংগ্রামের কথা ও ভবিষ্যতের আশা ও বিশ্বাসের কথা 
বলেন । তাহা আমরা এখানে উদ্ধত করিলাম গ 


নিবেদন 


“বাইশ বৎসর পুরে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে 
সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়া 
ছিলাম । সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে 
দেবচরণে নিবেদন করিতেছি । আজ, যাহা। প্রতিষ্ঠা করিলাম 
তাহ। মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে 1 ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, 
পরীক্ষাদ্ধার, নির্ধীরিত হয়, কিন্তু ইক্র্রিয়েরও অতীত ছুই- 
একটী মহাসত্য আছে, তাহ! লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র 
বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয় । 

“বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষাদ্বীরা৷ প্রতিপন্ন হয়। তাহার 
জন্যও অনেক সীধনার আবশ্যক ৷ যাহ কল্পনার রাজ্যে ছিল, 
তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য 
ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহা করা আবশ্যক । শরীর-নিশ্মিত ইন্দ্রির় 
যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনিম্মিত অতীব্দ্িয়ের শরণাপন্ন হই। 
যে জগত কিয়ৎক্ষণ পূর্বেবে অশব্দ :ও অন্ধকীরময় ছিল এখন 
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তাহার গভীর নির্ধোষ ও দুঃদহ আলোকরাশিতে একেবারে 
অভিভূত হইয়। পড়ি । ্ 

“এই সকল একেবারে ইন্দরিক্গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্যনিম্মিত 
কত্রিম ইন্দিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরও 
অতনক ঘটন। আছে, যাহ। ইন্ড্রিয়েরও অগোচর।॥ তাহা কেবল 
বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বীসের সত্যতা সন্বন্ধেও 
পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটা ঘটনার দ্বারা হয় নী, তাহার 
প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্বক। 
সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উখিত হইয়া থাকে । 

“কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্ৰির প্রতিষ্ঠিত 
হইল? তাহা এই, যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধন। 
কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় 
না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে । সাধারণের সাধুবাদ 
শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্ত ধাহারা কম্ম-সাগরে ঝাপ 
দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে ম্ৃতকল্প হইয়া অনৃষ্টের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্ভত হইয়াছেন, আমার কথ 
বিশেষভাবে কেবল তীহাদেরই জন্য । 

পরীক্ষা 

“যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহ শেষ করিতে ছুইটী জীবন 
লীগিয়াছে। বেমন একটা ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত 
উন্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্ধত হয়, সেইরূপ একটা 
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রে 
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মনুষ্য জীবনের বিশ্বীসের ফল দ্বারা বিশ্বাস-রাজ্যের সত্য 
গ্তিচিত হয় । এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সতা। সম্বন্ধে 
যে দুই-একটা কথা বলিব, তাহ ব্যক্তিগত কথ ভুলিয়া সাধারণ 
ভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব ব্বগীয় 
ভগবানচন্দ্র বস্থকে লইয়া, তাহ অন্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা । 
তাহার নিকট আমার শিক্ষ ও দীক্ষা । তিনি শিখাইয়াছিলেন, 
অন্যের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবনশাসন বহুগুণে 
শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানাকাধ্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি 
তাহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু 
তাহার সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। স্খসম্পদের কোমল 
শা! হইতে তাহাকে দারিদ্র্যের লাঙ্থনাভোগ করিতে 
হইয়াছিল । সকলেই বলিত, তিনি তাহার জীবন ব্যর্থ 


করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন: 


কোন বিফলতা! কত বৃহৎ, তাহা শিথিতে পারিয়াছিলাম। 
পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল । 

“তাহার পর বত্রিশ বসর হইল, শিক্ষকতা-কাধ্য গ্রহণ 
করিয়াছি । বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী 
মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে 
ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকাধ্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, 
দেই সকল কথাই শিখাইতে হইত । ভারতবাসীরা যে কেবলই 
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ভাবপ্রবণ ও ক্বপ্রাবিষ্ট, অনুসন্ধান-কাধ্য কোনদিনই তাহাদের 
নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাক্ের 
ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সুঙ্নযন্ত্রনিন্মীণও এদেশে কোন 
দিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে 
হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বুথা পরিতাপ 
করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ববলতা ত্যাগ করিতে 
হইবে । ভারতই আমাদের কন্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের 
জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অগ্ভকার দিনে এই সকল কথা 
স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধন 
ভবিষ্যতের জগ্ত নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই 
ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়৷ 
একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে 
হইয়াছিল । এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে । 
জয়-পরাঁজয় 

“তেইশ বশুসর পুর্ব অগ্ভকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য 
আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে 
তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জান্মাণীতে আচাধ্য হাটস্‌ 
বিদ্যুত্তরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য আরন্ত করিয়াছিলেন, তাহার 
বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল । কিন্তু 
এদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিক্রিয়ার সংবাদ 
যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য সম্বন্ধে 
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কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারত- 
বান্লীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাহারা একান্ত সন্দিহান । 
অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্ষীর বর্তমান কালের সব্বপ্রধান 
পদার্থবিদের নিকট, প্রেরণ করি। আজ বাইশ বতসর , পূর্বে 
তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম, যে, আমার 
আবিক্ছরিয়। রয়েল সোসাইটা দ্বার প্রকাশিত হইবে এবং এই 
সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়৷ 
পালিয়ামেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেধণাকাধ্্যে 
নিয়োজিত হইবে । সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত 
ছিল, তাহা সহসা! উন্মুক্ত হইল । আর কেহ সেই উনুক্ত দ্বার 
রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজুলিত হইয়াছে, 
তাহ! কখনও নিব্বাপিত হইবে ন|। 

«এই আশা করিয়াই আমি ব্তসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন 
ও শরীর লইয়া কার্য্ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু 
মানুষের একুত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া 
তাহাকে আশ! ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত 
হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব 
ব্র্থপ্রায় হইতেছিল। 

“তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নিম্মীণ করিয়া পরীক্ষা 
করিতেছিলাম ; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত 
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কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার 
শারীরিক দুরর্বলত। ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান কর। যায়, কনের 
সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম । আরও আশ্চর্যের 
বিষয় এই, যে, বিশ্রামের পর কলের ব্রখুন্তি দূর হইল এবং 
পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক উ্ষধ প্রয়োগে তাহার 
সাঁড়। দিবার শক্তি বাড়িয়। গেল এবং বিষ্প্রয়োগে তাহার সাড়। 
একেবারে অন্তর্তিত হইল । যে সাড়। দিবার শক্তি, জীবনের 
এক প্রধান চিহ্ন বলিয়। গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে 
পাইলাম। এই অত্যাশ্ত্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটার 
সমক্ষে পরীক্ষা! দ্বার। প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু 
ুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিতমতবিরুদ্ধ বলিয়া জীবতব্ববিগ্ঠার দুই-একজন 
অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন । তত্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, 
আমার স্বীয় গণ্ডা ত্যাগ করিয়া জীবতত্বিদের নূতন জাতিতে 
প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত 
হইল। তাহার পর আরও দুই-একটা অশোভন ঘটন! 
ঘটিয়াছিল। ধাহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাহাদেরই 
মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার, পরে নিজের বলিয়। প্রকাশ 
করেন। এই বিষয়ে অধিক বল! নিশ্রয়োজন। ফলে, বনু 
বওসর যাব আমার সমুদয় কার্য পগুপ্রায় হইয়াছিল । এত- 
কাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ 
দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্রেশকর, 


৯৩ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে 
জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ 
হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই 
বিশ্বীস নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত 
হইয়াও যে পরাজুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী হইবে। 


পৃথিবী-পর্যযটন 


“ভাগ্য ও কাধ্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে__তাহার নিয়ম 
উত্থান, পতন, আবার পুনরুখান। দ্বাদশ বসর ধরিয়া যে ঘন 
ছুদ্দিন আমাকে খ্রিয়মান করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে 
নাই, সে হৃর্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। 
আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকসমাজে প্রচার করিবার জন্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমাকে পৃথিবী-পর্যযটনে প্রেরণ 
করেন। সেই উপলক্ষে লগ্ুন, অক্সফোর্ড, কেনম্বিজ, পারিসঃ 
ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলীডেলফিয়া, 
সিকাগো, কালিফণ্লিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরাক্ষা 
প্রদগ্রিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার 
প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদবন্বিগণ অমার 
ক্রুটী দেখাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন 
আমি সম্পূর্ণ একাকী ; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের 
ভাগ্যলক্ষমী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং 
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ধাহারা আমার প্রতিদ্বন্থী ছিলেন তাহার। পরে আমার পরম 
বান্ধব হইলেন । । 


বীরনীতি 

“বর্তমান উত্ভিদৃবিষ্ভার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জাম্ম্ীণ 
অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল । 
, আমার কোন কোন আবিক্তরিয়া ফেফারের কয়েকটা মতের 
বিরুদ্ধে ।. ইহাতে তাহার অসন্ভোব উৎপাদন করিয়াছি মনে 
করিয়। আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা, করিতে গিয়াছিলাম ॥ সেখানে ফেফার তাহার 
সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে, আমার প্রতিষ্ঠিত 
তন্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাহার নিকট পৌছিয়াছে; 
তাহার দুঃখ রহিল, যে, এ সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ 
জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ধাহার বৈরভাব 
আশঙ্ক। করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্রপ্ূপে আমাকে গ্রহণ 
করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার 
পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। 
তিন সহত্র বৎসর পুর্ব এই বীরধন্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত 
হইয়াছিল। অগ্নিবীণ আসিয়া যখন ভীন্মদেবের মন্মস্থান 
বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, 
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সার্ক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহ 
আমার প্রির শিষ্য অজ্জুনের । 

* প্পিথিবী-পধ্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে 
পারিয়াছি, যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন 
পণ ও সাধনার আবশ্যক । জগতে তাহার প্রচার আরও 
ছুবূহ। ইহাতে আমার পূর্ব সঙ্কল্প দৃট়তর হইয়াছে। বন্ুদিন 

গ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, তাহ! যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য 
ধাহাঁরা অনুসরণ করিবেন, তাহাদের পথ যেন কোনদিন 
অবরুদ্ধ না হয়! 
বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান রি 

“বিজ্ঞান ত সাব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে 
এমন কি কোন স্থান আছে, যাহ! ভারতীয় সাধক বতীত 
অসম্পূর্ণ থাকিবে ? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান কালে . 
বিজ্ঞীনের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে . 
কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বনুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে অভেগ্ভ প্রাচীর উথিত হইয়াছে। দৃশ্য জগৎ অতি 
বিচিত্র এবং বহুরূপী । এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য 
আছে, তাহ! কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল 
প্রাণী আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে 
কোন সাদৃশ্য দ্রেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই 
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কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের 
মধ্যেও ভারতীর চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া গজড় 
উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু কীধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় 
সাধক, কখনও তাহার চিন্তা, কল্পনার টনমুক্ত রাজ্যে অবাধে 
প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহুর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে 
আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ 
সার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে 
তথায় কুত্রিম অতীন্দ্রিয় স্থজন করিয়াছে । তাহা দরিয়া এবং 
অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, 
গ্ররীক্ষ। প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাধিয়াছে। 
যাহ! চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম 
চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুস্দৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্ত 
আবিষ্ষার করিয়াছে, যে, তাহার ছুইটী চক্ষু একসময়ে জাগরিত 
ঘটকে না, পর্যায়ক্রমে একটী ঘুমার, আর একটা জাগিয়! 
থাকে। ধাতুপাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত 
করিয়া দ্েখিয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের 
ভিতরের নিন্ধ্ীণ-কৌশল বাহির করিয়াছে । আণবিক কারু- 
কাধ্য ঘূর্ণামান বিদ্যুৎ-উদ্ির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে 
মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্বাক জীবনের 
উত্তেজনা মানবের অনুস্ঠৃতির অন্তর্গত করিয়াছে । বৃক্ষের অদৃশ্য 
বৃদ্ধি মাপিরা লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই 
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বৃদ্ধি-মাত্রার পরিবর্তন, মুহুর্তে ধরিয়াছে। মনুস্যস্পর্শেও যে 
বৃক্ষ ট্থুচিত হয়, তাহ। প্রমাণ করিয়াছে । যে উত্তেজক মানুষকে 
প্রচু্ন করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার 
আণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একই বিষক্রিয়া প্রমাণিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । বিষে অবসন্ন মুমূ্ু উদ্ভিদকে ভিন্ন 
বিষপ্রয়োগদ্বারা পুনড্জীঁবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন 
লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়! দেখাইয়াছে। 
বৃক্ষশরীরে স্ায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় 
করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে, যে, যে-সকল কারণে মানুষের 
স্নায়ুর উত্তেজনা বদ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারগ্রে 
উদ্ভিদ-ন্নায়ুর আবেগ উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল 
কথা কল্পনাপ্রস্থত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার 
পরীন্ষমাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত 
হইয়াছে ইহা৷ তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। 
যে-সকল অনুসন্ধানের কথ। বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয় 
পদীর্থবিষ্া, উদ্ভিদবিষ্য।, প্রাণীবিষ্ভা, এমন কি মনস্তত্ববিদ্ভাও 
এককেন্দ্রে আসিয়া! মিলিত হইয়াছে । বিধাতা যদি বিজ্ঞানের 
কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া 
থাকেন, তবে এই চতুবের্ণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্ঘথ। 
আশ! ও বিশ্বাদ 
“এই-সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহুশাখ। লইয়া । কেহ 
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কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নান। ব্যবহারিক বিগ্ভার 
উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে-সকল জ্বাশা 
ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি 
একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে ? «একটা মাত্র বিষয়ের 
জন্য বীক্ষণাগার নিম্মীণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, 
আর এইরূপ অতিবিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানবিস্তার যে আমাদের 
দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা! বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। 
কিন্তু আমি অসন্তাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসের 
বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা। তাহারই মধ্যে অন্যতম । 
হইতে পারে না বলিয়া কোন দিন পরাজুখ হই নাই, এখনও 
হইব না। আমার যাহা নিজদ্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম 
তাহ এই কার্যেই নিয়োগ করিব । রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, 
রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব ; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, 
তাহ! দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই 
কার্যে তাহার সব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, ধীহার সাহচধ্য আমার 
ছুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে । বিধাতার 
করুণা হইতে কোন দিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন 
আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও 
ছুই-একজনের বিশ্বান আমাকে ঝেষ্টন করিয়। রাখিয়াছিল। 
আজ তাহারা মৃত্যুর পরপারে। 

“আশঙ্কা হইয়াছিল কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত 
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বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থারিত্ব নির্ভর করিবে। 
অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে-আশায় কার্য 
আরুন্ত করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মন্ম- 
স্পর্শ করিয়াছে। , এই-সকল দেখিয়! মনে হয় আমি যে বৃহৎ 
স্কল্ল করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। 
জীবিত থাঁকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের 
শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পুর্ণ 
হইয়াছে। 
আবিষ্কার ও প্রচার 

“বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তন্থ 
আবিঞ্ার ; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য । তাহার পর, 
জগতে সেই নৃতন তন্ত প্রচার । সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা- 
গুহ নিশ্মিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার 
জন্য এইরূপ গৃহ বোধহয় অন্য কোথাও নিশ্মিত হয় নাই। 
দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। 
এস্থানে কোন বহুবপিত তন্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে-সকল আবিষ্রিয়া হইয়াছে, সেই- 
সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ববাগ্রে প্রচারিত 
হইবে। সর্ববজাতির, সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের 
দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে ৷ মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা 
দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ব জগতে পণ্ডিতমগ্ুলীর 
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নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়ত তদ্বারা ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে । রঃ 
“আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষ। 
হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না।* বহুশতাব্দী পূর্বের 
ভারতে জ্ঞান সার্রবভৌমিক রূপে প্রচারিত হইয়াছিল । এই 
দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত 
শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের 
দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহত্রূপে দান 
করিয়াছি। ক্ষুত্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বব- 
জীবনের স্পূর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা 
সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য । শিল্পী কারুকাধ্যে এই 
মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের 
অব্যক্ত আকাঙ। চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন 
শামি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথ! বলিয়াছি, তাহা! আমাদের 
জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সেজীবন আহত হইয়া মুমৃষুপ্রায় 
হয় এবং ক্ষণিক মৃচ্ছণ হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই 
আঘাতের ছুই দিক আছে, আমরা সেই ছুই-এর সংযোগস্থলে 
বর্তমান। একদিকে জীবনের অপর দিকে মৃত্যুর পথ 
প্রসারিত। জীবনের স্পন্দন আঘাতেরই ক্রি য়া, যে-আঘ'ত 
হইতে আমর! পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহুর্তে আমর! 
আঘাতদ্বারা মুমূু হইতেছি এবং পুনরায় সপ্তীবিত হইতেছি। 
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আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হইতেছে । তিল তিল 
করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাচিয়! রহিয়াছি। 

"“একদিন আসিবে যখন আঘাতের মীত্রা ভীষণ হইবে; 
তখন যাহা! হেলিয়া, পড়িবে, তাহা৷ আর উঠিবে না, অন্য কেহও 
তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের 
ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন স্তীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা ৷ কিন্তু যে- 
মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজন 
কোন্‌ কোন্‌ দেশ লইয়। % কে ইহার রহস্ত উদঘাটন করিবে ? 
অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন । চক্ষুর আবরণ 
অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নৃতম 
বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া! পড়ি। 

«কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদবিহীন উল্ভিদজগতে 
এই তু্ীস্তুত অসীম জীবসঞ্চারে, অনুভূতিশক্তি বিকশিত 
হইয়া! উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্সায়ুস্ত্রের 
উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিনী অশরীরী ন্েহমমতা! 
উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্টা অজর কোন্টা অমর ? 
যখন এই ক্রীড়াশীল পুন্তলীদের খেলা শেষ হইবে এবং 
তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই 
সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা 
অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে ? 

“কোন্‌ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার ? মৃত্যাই যদি 
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মনুষ্ঠের একমাব্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পুর্ণা পুথিবী লইয়৷ 
সে কি করিবে ? কিন্তু মৃত্যু সব্র্বজয়ী নহে ; জড়সম্টির উপ্পরই 
কেবল তাহার আধিপত্য । মানবচিন্তাপ্রস্থত স্বগায় অগ্নি 
মৃত্যুর আঘাতেও নিব্বাপিত হয় না অমরত্বের বীজ 
চিন্তায়, চিত্তে নহে। মহাসাআআজ্য, দেশবিজয়ে কোন দিন 
স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান 
প্রচারদ্বারা সাধিত হইয়াছে । বাইশ শত বৎসর পুর্বে এই 
ভারতখণ্ডেই অশৌক যে মহাসাভ্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহ কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব এশ্বধ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। সেই মহাসাত্াজ্যে যাহ! সঞ্চিত হইয়াছিল তাহ! কেবল 
বিতরণের জন্য, দুখ মোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণ্ন্র 
জন্য । জগতের মুক্তিহেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া! এমন দিন 
আসিল, যখন এই পসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্থ 
আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি 
কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বব্ষ, ইহাই যেন আমার চরম 
দানরূপে গৃহীত হয়। 
অধ্য 

“এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে । 
পতাকান্ধরূপ সব্ধ্বোপরি ব্ূচিহ্ন প্রতিষিত__যে দৈব অস্ত 
শিষ্পাপ দধীচি মুনির অন্থদ্ধারা নিশ্মিত হইয়াছিল। হীরা 
পরার্থে জীবনদান করেন, তাহাদের অস্থিদবারাই বজ্র নিম্মুত 
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হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দীনবহ্থের বিনাশ ও দেবতের 
প্রতিষ্ঠা হইয়। থাকে । আজ আমাদের অর্ধ, অদ্ধ আমলক 
মাত্র; কিন্তু পুর্ববদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্মলাভ 
করিবেই করিবে । এই আশ। লইয়া অগ্ভক আমর! ক্ষণকালের 
জন্য এখানে দীড়াইলাম ; কল্য হইতে পুনরায় কন্মক্োতে 
জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধা দেবীর পুজার অধ্্য 
লইয়া এখানে আসিয়াছি ; তাহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, 
কিন্তু হ্ৃদয়-মন্দিরে। তীহার পুজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের 
বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার 
পর সাধক কি আশীবর্বাদ আকাঙ্খা করিবে ? যখন প্রাদীপ্ত জীবন 
নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন 
পরাজিত ও মুমৃ্ূণ হইর়! সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই 
আরাধ্য দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ 
পরীজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাত করিবে ৮% 
আচার্য জগদীশচন্দ্র তাহার গবেষণাকাধ্যে তাহার 
ছাঁত্রগণকে নিয়োজিত করেন নাই বলিয়া অনেকে 
অভিযোগ করেন। প্রথমে অবশ্য ভাক্তীর বঙ্ 
নিজেই স্বীয় গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন তাহাতে তাহার 
ছাত্রগণকে আহবান করেন নাই । শেষে তিনি বুঝিলেন যে, 
তাহার গবেষণা এক জীবনে বোধ হয় শেষ হইবে না, তাহার 





1 ৪... 
* আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বন, এফ-আর-এস-__ অব্যক্ত? পৃষ্ঠ--১৬৭-১৮৬ | 
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জন্য বু বতসরের সাধনা আবশ্যক । সেজন্য বস্তু বিজ্ঞান 
মন্দির স্থাপন করিয়। তিনি উপযুক্ত ছাত্রগণকে গবেষণার জন্য 
আহ্বান করিলেন । এ-বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন--“এজন্য কেবল 
অল্প কয়জনকেই আহ্বান করিতেছি। দুই-এক বৎসরের 
জন্য নহে, কিন্তু সমস্ত জীবন ব্যাপী সাধনার জন্য ।৮ 

তাহার আহ্বানের ফলে ডাক্তার নাগ প্রভৃতি কয়েকজন 
উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে সমবেত হইয়া গবেষণা! 
কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। শুধু ভারতের নানা স্থান 
হইতে নয়, ইউরোপ হইতেও নান। বৈজ্ঞীনিক আজ বস্থ বিজ্ঞান 
মন্দিরে ছাত্ররূপে উপস্থিত হইতেছেন। কালে এই বিজ্ঞান 
মন্দির যে এক মহাতীর্থে পরিণত হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। আচার্য্য বস্থ মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হয়-“জীবিত 
থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শুন্য অঙ্গন 
দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে ।” 

কলিকাতায় বস্থু বিজ্ঞান মন্দির ব্যতীত আরও ছুই স্থানে 
ডাক্তার বস্থর গবেষণাগার আছে। তাহার মধ্যে একটী 
কলিকাতা হইতে কিছু দুরে, ডায়মণ্ডহারবার ফলতার নিকটে, 
সিজবেড়িয়াতে ও অপরটা দাজ্ভিলিডে অবস্থিত । 
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জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইলেও, দ্রিনরাত বৈজ্ঞানিক 
আলোচন। লইয়ীই থাকেন নাই, মধ্যে মধ্যে সাহিত্য আলো- 
চনাও করিয়াছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত । 
রবীন্দ্র-সাহিত্য তিনি খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন । 
একখানি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেন__ 


“তোমার নৃতন লেখা অনেকদিন যাবৎ পাঠাও নাই, 
পাঠাইও | আমি মনে করি, তোমার কবিতা চিরকালের জন্য । 
তোমার লেখ আমাকে যেরূপ ভ্বলন্ত করে, সেরূপ যেন 
অসংখ্য লোককে করিতে :পারে ।% | 

১৯০২ অব্দের ১লা মে তারিখের চিঠিতে আচার্য 
জগদীশচন্দ্র তাহার বন্ধুকে লিখেন__ 

“সেদিন তোমার কতগুলি কবিত৷ পড়িতেছিলাম, সেই 
শিলাইদহের প্রান্তর ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর 
আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই 
হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে, এই 
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পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্ম! আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া 
যায় %” / 
আর এক চিঠিতে তিনি লিখেন 

“তোমার “চোখের বালি বৈশাখ মাস পধ্যন্ত দেখিয়াছি । 
বেশ লাগিরাছে । ভয় ছিল তুমি যেরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছ 
তাহাতে কি করিবে । কিন্তু সবই সুন্দর হইয়াছে ৮ 

রবীন্দ্রনাথের “নৈবেছ্য” সন্ন্ধে শ্রীযুক্ত অবল। বস্থু লিখেন-__ 
«“ নৈবেছের কবিতাগুলি পড়িয়া আমর! বিশেষ আনন্দ ও 
উপকার লাভ করিয়াছি। এত ভাল লাগিয়াছে যে, ভূল- 
চুকের নান। এসাশঙ্কা সন্বেও আপনাকে তাহা না জানাইয়। 
পারিলাম না |” 

রবীন্দ্রনীথ যখন “বঙ্গদর্শনের” সম্পাদক হ'ন, তখন 
জগদীশচন্দ্র ইহার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। প্রথমে তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে, “বঙ্গদর্শন” পুনরায় তাহার পুর্র্-গৌরব 
ফিরিয়া পাইবে না। সে-কথ! তিনি রবীন্দ্রনাথকে ২০শে 
জুলাই, ১৯০১, তারিখে লিখেন-__ 

“তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট 
করিবে মনে করিয়। প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর 
দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পড়িয়া অতিশয় সখী হইয়াছি। আর, 
সমস্ত লেখাতে একটা নুতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত 
হইয়াছি। এতদিন পর যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুটিয়া 
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যায় এবং আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহ। অপেক্ষা 
অ।র কিছু অভিপ্রেত নাই 1৮ * 

বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচার 
করিবার জন্য আচীর্ধ্য জগদীশচন্দ্র 71505306109 01106130936 
150080২ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক 
জগতে প্রচারের জন্য ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয়। 

ইহাতে অনেকে আপত্তি করিয়া! বলেন--আচার্্য বন্ধ 
ভারতীয়, তিনি বাংলার লোক, তাহার গবেষণার ফল তাহার 
মাতৃভাষা বাংলায় লেখা উচিত। তিনি কেন ইহা ইংরাজী- 
ভাষায় লিপিবন্ধ করেন? যদি ইউরোপীয়েরা তাহার গবেষণার 
বিষয় জানিতে চাহেন, তবে তীহারা বাংলা-ভাষা শিখিয়া বাংলা- 
ভাষায় সেই গবেষণার ফল পড়িবেন। ফরাসী বা জান্্মাণ 
বৈজ্ঞানিকের! তাহাদের গবেষণার ফল নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই 
লিখেন, তীহারা ইংরাজী ভাষায় কখনও লিখেন না। তবে 
কেন জগদীশচন্দ্রও মাতৃভাষায় তীহার গবেষণার ফল প্রচার 
করিবেন না? 

ধাহারা আচাধ্য বস্থুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন, 
তাহাদের মধ্যে স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম 
ছিলেন। তিনি তাহার বঙ্গীর সাহিত্য-সন্মিলনের সভাপতির 


*. প্রবাদী, ১৩৩৩। 
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অভিভাষণে আার্ধ্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের বিরুদ্ধে উক্ত 
অভিযোগ উপস্থিত করেন। 

এখন দেখা যাউক, এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ডান্তার 
বস্থুর কি বন্তব্য আছে। এ-সম্বন্ধে তিনি তাহার “মনন ও 
করণ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__ 

“কন্দরাজ্যের কঠিন পথ দিয়। মন সহজে চলিতে চাহে ন!। 
এজন্য পথ-নির্দেশকের অভাব নাই, কিন্তু পথের যাত্রী কই ? 
এই ভবের বাজারে-- 

“সকলে বিক্রেত৷ হেথা, ক্রেতা কেহ নাই ।, 
বঙ্গজননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষিত দেখিবার ইচ্ছ৷ সকলেরই 
আছে, কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার 
না করিয়! পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোন ফল 
পাইব না, এ কথা বল! বাহুল্য । এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ 
বঙ্গসন্তানদিগের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান 
বোধ জাগরণ আবশ্যক । কিন্তু এ কথা অনেক সময় ভুলিয়া 
যাই। কর্ধক্ষেত্রে পরে কি পথ অবলম্বন করিবে, তাহা 
লইয়াই কেবল আলোচন! করি। কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন, 
যে, বঙ্গের দুই-একটী কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে প্রকৃষ্ট 
পথ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই মায়াবশেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক 
স্বীয় আবিষ্কার বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না। যদি এই-সকল তত্ব কেবল বাঙ্গালা 
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ভাষায় প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে বিদেশী অমূল্য সত্যের 
আকর্ষণে এ দেশে আসিয়া বাঙ্গাল। ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত 
এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনন্ত করিত। 

“ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ-সন্বন্ধে ইহ! 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, আমার যে-কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি 
বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহ! সর্বাগ্রে মাতভাঘায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এ দেশে 
সাধারণ সমক্ষে প্রদশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ এ দেশের স্থধীশ্রেষ্টদিগের নিকট তাহা বুররিন 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী 
বিশ্ববিদ্ভালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন 
সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা 
দেশে আবিষ্কত, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তত্বগুলি যখন 
বাঙ্গালার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন 
বিদেশী ডুবারীগণ এ দ্রেশে আসিয়। যে নদী-গর্ভে পরিত্যক্ত 
আবজ্ঞনার মধ্যে রত্বুউদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহ! 
দুরাশা মাত্র। 

“যে-সকল বাধার কথা বলিলাম, তাহার পশ্চাতে যে 
কোন এক অভিপ্রায় আছে, তাহা এতদিনে বুঝিতে 
পারিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি, সত্যের সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠা 
প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আন্ুকুল্যের প্রশ্য়ে সত্যের 
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দুর্বলতা ঘটে । বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ভীয় অশ্বের 
মত সমস্ত শত্ররাজ্য মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না! 
পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না। এই কারণেই আমি নে 
' সত্যা-অম্বেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম, তাহা লইরা 
গৌরব করা কর্তব্য মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী করাই 
আমার লক্ষ্য ছিল। আজিকার দিনে বৈজ্ঞানিক সত্যের 
বিরাট রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে প্রসারিত। পুরে যুদ্ধক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর যেরূপ দুর্নাম ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও ভারতবাসীদের 
সেইরূপ নিন্দা ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে 
যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলীম। মনে 
করিয়াছিলাম, এ জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার পরিণাম 
হইবে। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি অভিভব 
স্বীকার করি নাই। তৃতীয়বার পশ্চিম সমুদ্র পার হইলাম 
এবং বিধাতার বরে সার্থকতা লাভ করিতে পারিলাম। 
এই স্থৃদীর্ঘ পরিণামে যদ্দি জয়মাল্য আহরণ করিয়৷ থাকি, 
তবে তাহ। দেশলম্মমীর চরণেই নিবেদন করিতেছি ।” * 
স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, আচার্য্য বসু-মহাশয় 
প্রথমে তীহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাংলাভাষাতেই লিখিতেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহ! এদেশীয় মনীধষিগণের নিকট আদৃত 
হয় নাই। সকলেই বিদেশের ছাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। 


+* অব্যক্ত, পৃঃ ১৫৯-১৬২ | 
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থাকেন। বিজ্ঞানের প্রকৃত গবেষণাক্ষেত্র ইউরোপ। তাহার 
গবেষণার ফল সেখানে যাচাই করিবার জন্যই তীহাকে 
বিদেশী ভাষার সাহায্য লইতে হইয়াছে । 

আচাধ্য জগন্রীশচন্দ্র এ-বিষয়ে তীহার “অব্যক্তের” 
কথারস্তে' লিখিয়াছেন-_-“ভিতরের ও বাহিরের উত্তেজনায়, 
জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে । মানুষ 
মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা! শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার 
স্থখ-ছুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ ব€সর পূর্বে আমার 
বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটা প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত 
হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা 
মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, 
সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত 
হইয়। থাকে । এ দেশেও প্রিভি-কাউন্সিলের রায় না! পাওয়। 
পর্যন্ত কোন মোকদদমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না ।» 

ইহার পর দুঃখ করিয়। ডাক্তার বস্থ আরও লিখিয়াছেন-_- 
“জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা! অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে 
পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক 
আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি । ফল হয়ত এ-জীবনে 
দেখিব না, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরের ভবিষ্যৎ 
বিধাতার হস্তে ।৮ 
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আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইলেও, দেশের লোকেরা 
তীহাকে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সা।হত্য-সন্মিলনের সভাপতিরাপে 
বরণ করেন। ১৯১১ অব্দে তিনি এই সম্মিলনের সভাপতিরূপে 
একটা হৃদয়গ্রাহীঅভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি 
তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণ। সন্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন । 

বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি কেন সাহিত্য-সম্মিলনের 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সে-কথ! তিনি তাহার 
অভিভাষণে বলিয়াছেন-- 

“জন্মলাভ স্থত্রে জন্স্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে 
তাহা স্বাভাবিক । কিন্তু আজ এই যে সভাপতির আসনে 
আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে সতঃসিদ্ধ'নহে। 
প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান 
আছে? এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত 
চেতনাকে বাঙ্গালাদেশের এক সীম! হইতে অন্য সীমায় বহন 
করিয়! লইয়। চলিয়াছে, এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ধত্র গভীর 
ভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছি এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার 
ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। 
এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ কর! 
হয় নাই, বরং মনে হয় আমরা উহাকে বড় করিয়া! উপলবি 
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করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি । আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন 
সুন্দর অলঙ্কীর মাত্র নহে_-আজ আমর আমাদের চিত্তের সমস্ত 
সাধশাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার 
জন্য উৎস্থক হইয়াছি। 

“এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে ধাহাদিগকে পুরোহিত পদে 
বরণ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও 
দ্রেখিয়াছি। আমি যীহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া ন্নেহ 
করি এবং শ্বদেশীয় বলির। গৌরব করিয়। থাকি, সেই আমাদের 
দেশমান্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার 
প্রধান আসন অলঙ্কত করিরাছেন। তাহাকে সমাদর করিয়। 
সাহিত্য-সন্মিলন যে কেবল গুণের পুজ। করিয়াছেন তাহা 
নহে, সাহিত্যের একটী উদারমূত্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

“পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত 
প্রচলন হইয়াছে । সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখ। 
নিজকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে ; 
তাহার ফলে নিজকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন 
লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । জ্ঞান-সাধনার প্রথমা বস্থায় এরূপ জাতিভেদ 
প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং 
তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি 
কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহ। হইলে সত্যের 


৯১৪ 


আচার্ধ্য জগদীশ চন্দ্র 


পুরণযু্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া৷ উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে 
থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না । 

“অপর দিকে, বসুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়! না ঝয়, 
ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই 
চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে 
পাই, আমাদের মনে সে-সন্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না। 

“আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সন্মিলনের 
ব্যাপারে স্বভাবতই এই এঁক্যবোধ কাজ করিয়াছে । আমরা 
এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় 
করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি 
নাই। পরন্ত আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রপারিত 
করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি। 

“ফলতঃ জ্ঞান-অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসীরে এক সর্বব্যাপী 
একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
নিজেদের এক বুহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। 
আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, 
তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে 
পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান 
করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের 
সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান 
প্রেরিত হইয়াছে। 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


“এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি 
বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন- 
সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ 
আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে 
দেশের অন্যান্ত নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়৷ ধরিবার 
অপেক্ষা আর কি স্থখ হইতে পারে? আর এই স্থযোগে 
আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক 
সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি, 
তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে 
পারে ?” & 

বাংলাভাষায়ও যে বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনা কর! 
যায়, তাহা আচাধ্য বস্ত্র তাহার অভিভাষণে দেখান। তিনি 
সে-সময় যে যে বিষয় গবেষণ! করিতেছিলেন, তাহার আভাস 
“বিজ্ঞানে সাহিত্য”-এ দেন। “অদৃশ্য আলোক” সম্বন্ধে 
আলোচনা! করিতে গিয়া তিনি বলেন-_ 

“কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ তাহার উদাহরণ- 
স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চ্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ 
করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীমরহস্থপূর্ণ জগতের এক 
ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহ! কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলদ্ধি 
করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু-একটা কথা বলিব। 

ক অব্যভ_পৃঃ ৯৭-১০০। 


১১৬৩ 


আচার্য্য জগদী শচন্দ্র 


কবির চক্ষু এই বহু রঙ্গে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও 
অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটী রং তাহার চক্ষুর তৃষ! 
মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য আলোকের 
সীম! পার হইয়াও অসীম আলোকপুগ্ প্রসারিত রহিয়াছে ? 
“এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে 
তাহার পথ জাশ্মাণীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। 
তড়িৎ-উন্মি সপ্তাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
কতকগুলি তত্ব প্রেসিডেন্পী কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত 
হইয়াছে । সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম কিরূপে 
অন্বচ্ছ বস্তুর আত্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অধৃশ্য 
আলোক দ্বারা ধরা যাইতে পারে । আপনারা আরও 
দেখিতেন বস্তর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা৷ সম্বন্ধে অনেক ধারণাই 
ভুলঃ যাহা অন্ষচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয় আলো 
অবাধে যাইতেছে । আবার এমন অদ্ভুত বস্তও আছে 
যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্যদিক ধরিয়। 
দেখিলে অস্থচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক 
যেরূপ বনুমূল্য কাচ বর্তল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ 
করা যাইতে পারে, সেইরূপ মৃতবর্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোক- 
পু্জও বহুদূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত 
করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক: 
হত করিবার জন্য মৃশ্পিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক ।৮ 


১১৭ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


ইহার পর আচার্ধা বস্থ মহাশয় বুক্ষজীবনের ইতিহাস 
আলোচনা সম্পর্কে বলেন__“প্রতিদিন এই যে অতিবুহৎ 
উদ্ভিদজগৎ আমাদের চঙ্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের 
জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? 
উদ্ভিদ্তত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতের ইহাদের সঙ্গে কোন 
আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না । বিখ্যাত বার্ডন সেগ্ডারসন 
বলেন যে, কেবল ছুই-চারি প্রকারের গাছ ছাড়। সাধারণ 
বৃক্ষ, বাহিরের আঘাত, দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের 
দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও 
বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তর স্বাড়া হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ফেফর-প্রমুখ উদ্ভিদ্শান্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ 
একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্সায়স্ূত্র 
যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ 
কোন সুত্র নাই । 

“কিন্ত প্রকৃত তত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ 
ছাঁড়িয়৷ পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
নিজের কল্পনাকে ছাঁড়িয়৷ বুক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে, এবং কেবলমাত্র বুক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই 
সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে |” 

বৃক্ষের সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ডাক্তার বন্থু যে- 
সব যন্ত্র নিন্দাণ করেন, সে-সম্বন্ধে তিনি বলেন--“দশ 


৯১৮ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ৮ 


বসর আগে যাহা কল্পনামাত্র ছিল তাহা এই কয় 
বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকত্বীর 
পুবের্ব কত প্রযত্র যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন বলিয়৷ 
লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণন। 
করিয়াও' আপনাদের ধের্ধাচ্তি করিব না। তবে ইহা বলা 
আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বুক্ষের বভ্বিধ 
সাড়া লিখিত হইবে ; বৃক্ষের বুদ্ধি মৃতূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে ; 
তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও 
মত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে । এই কলের 
আশ্চধ্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে 
ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সু্ম হইবে যে এক 
সেকেণ্ডের সহত্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নিণ'তি হইবে। 
আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের 
নিশ্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া! প্রতীয়মান 
হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই 
নিম্মিত হইয়াছে । ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়। 

“এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বুক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন 
যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি। 

প্রায় বিশ বতসর পুরে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, 
বিক্ষজীবন যেন মানব-জীবনেরই ছায়া । কিছু না জানিয়াই 


৯১৯৯ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাণ্ত 
হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই 
কাঁরবে।” 

পরিশেষে বাংলার জাতীয় জীবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পর্ষিদের 
স্থান নির্দেশ করিয়া, আচাধ্য জগদীশচন্দ্র তাহার সারগর্ভ 
অভিভাবণ শেষ করেন। তিনি বলেন-_ 

“সেই আমাদের স্জন শক্তিরই একটা চেষ্টা বাঙ্গাল! 
সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূত্তি ধারণ করিয়াছে । এই 
পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটী সভাস্থল বলিয়া গণ্য 
করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ 
পথপার্খে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্রালিকা ইষ্টক 
দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তদূর্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, 
সাহিত্য-পরিষড সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দির রূপেই বিরাজমান 
ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গাল। দেশের মর্দস্থলে স্থাপিত, এবং . 
ইহার অট্রালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে । 
এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের 
সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমর! বাহিরে পরিহার 
করিয়া আসি, এবং আমাদের হৃদর-উদ্ভানের পবিত্রতম ফুল 
ও ফলগুলিকে যেন পুজার উপহার স্বরূপে দেবচরণে নিবেদন 
করিতে পারি !” % 


্্ন প%. বঙ্গীয় সাহিতা-সন্মিলনের ময়মননিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিন্তাষণ হইতে । 


১২২, 


সাহিত্য*পরিষদের সভাপতি 


ইহার সাত বসর পরে ১৯১৮ অন্দে আচার্য্য জগদীশচন্ত্ু 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিবর্বাচিত হ'ন। জগদীশচন্দ্র 
একে উাহখর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত, তাহার উপর তাহার 
সময় খুব কম, সেজন্য তিনি প্রথমে পরিষদের সভাপতির 
গুরুভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু অবশেষে 
পরিষদের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে, তিনি সভাপতির পদ 
গ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্রের মত সাধকদিগের চক্ষে সাহিত্য- 
পরিষদ দ্রেবমন্দির স্বরূপ। স্থতরাং এ-আহ্বান তিনি অগ্রা্া 
করিতে পারিলৈন না। সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে তিনি 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। যাহাতে 
বাংলাদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ সাহিত্য-পরিষদে বাংলা- 
ভাষায় ব্যাখ্যান দেন তাহারও ব্যবস্থা করেন। তিনি 
নিজেও সাহিত্য-পরিষদে বাংলাভাষায় তাহার গবেষণা সন্বন্ধে 
ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। বর্ষশেষে সাহিত্য-পরিষদের 
সভাপতিরূপে তিনি একটী মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন । 
তাহাতে তিনি বলেন-_- 

“বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত. করিতে ভারতবর্ষ 
যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টত৷ দেখ! যায় এই, 
যে, উহ। সকল সময় ত্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধান করিয়াছে। 
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অন্ত দেশে জ্ভীনরাজ্য এত বহুধাভাবে বিভক্ত হইয়াছে যে, 
তথায় সমগ্রকে এক করিয়৷ জানিবার চেষ্ট। লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ ; তাই তাহার কাব্য, তাহার 
সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তনিহিত এই মহান্‌ সত্য ব্যক্ত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছে । জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র 
ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটা সুর্যের মধ্যে 
সেই একতার সন্ধান করিয়াছে । তাই বোধ হয়, আপনারা 
জ্তান ও সাহিত্যকে একে অন্যের অঙ্গ মনে করিয়া ছুই বৎসর 
পুবেরবে একজন বিজ্ঞানসেবীকে তাহার অজ্ভাতে এই সাহিত্য- 
পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন। 

“বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহ! বলিবার আছে, তাহা অন্যদিন বলিব। 
তৎপুর্বেরবে পরিষদের ভবিষ্য-উন্নতিকল্পে কয়েকটী কথা আজ 
উত্থাপন করিব । যখন আপনার! আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ 
করেন, তখন এ-সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। 
একদিকে সময়াভাব ও ভগ্রস্বাস্থ্, অন্যদিকে পরিষদে কোন 
কার্য করা সম্ভব হইবে কি না, এসন্বন্ধে আশঙ্ক। ছিল। 
শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক 
অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, ইচ্ছা! সত্বেও কেহ কিছু করিয়া 
উঠিতে পারেন না। এজন্য অস্বীকার করিয়া লিখি। তাহ 
সন্বেও যখন অপনারা আমাকে মুক্তি দেন নাই, তখন স্থির 
করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কাধ্য করিব এবং 
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ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমুষুঃ 
সে-ই স্বৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার 
জীবনের উচ্ছাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি 
যে, এই বর্তৃমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া 
একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহ! স্ৃত্যুপ্তয়ী হইবে । আমাদের 
সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া! থাকিবে না, 
বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে 
একত্র করিয়া একটা জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে। 
ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়! 
মনে করি। ,এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার পথে 
যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; 
তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে 
একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তড্ভন্য যতুবান্‌ হইতে হইবে । 

“আরও ভাবিবার বিষয় আছে। যে দলাদলি হইতে 
পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়। উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে 
পরিষৎকে কিরূপে রক্ষা করা যায় £ এবং এই সব বাধ দূরীভূত 
করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য__সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ 
কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?” 

পরিষদে দলাদলি সন্বন্ধে আচার্য্য বন্থু মহাশয় কয়েকটা 
সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন__“জীবনের বহু 
বাধা-বিপান্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নান! দেশ পরিভ্রমণের 
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ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা। কোথা হইতে আসে এবং 
বিফলতা৷ কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব 
শুধু ব্ক্তি-বিশেষের উপর ন্যন্ত হয়, যেখানে অপর সকলে 
নিজেদের দায়িত্বঝাড়িয়া ফেলিয়া! দর্শকরূপে, হয় শুধু করতালি 
দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কন্ম শুধু কর্তার 
ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে । দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি 
সাধারণে তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন একদিন আসে, 
যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
তখন দেশ বহুদূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দাম ভাবে 
চলিতে থাকে । ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বৃহ্ছি উদ্ভূত হয়, 
তাহ। অনুষ্টানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে । দলপতি যদি 
তাহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া, 
প্রত্যেকের অন্তনিহিত মনুস্যকে জাগরুক করিয়। তুলিতে চেষ্টা 
করেন, তাহ হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই 
জন্য সাহিত্য-পরিষদে ব্যক্তিগত প্রীধান্যের পরিবর্তে সাধারণের 
মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয়, সেজন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। 
প্রতিঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকেঃখবর্ব করিয়া, নিজেরা বড় হইবার 
প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়। প্রত্যেক সমিতির 
আনুকুল্য ও শুভইচ্ছ। আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। 
সাধারণ সদস্তদিগের উদ্মের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে 
বহুলরূপে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়৷ তীহাদিগকে 
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লিবিযাছিলাম_পিরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য 
নিরর্বাহক সভ। সাহিত্য-পরিবদের মৃখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ 
সাত্র।৮. আরও লিখিয়াছিলাম যে, “সদস্যগণ যদি নিজেদের 
দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যশীল সভ্য নির্বাচিত 
করেন, তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত 
হইবে । এ সম্বন্ধে তাহাদের শৈথিল্যই ভবিষ্যৎ দুর্গতির 
কারণ হইবে ।» | 

মংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি পরিষদ্‌-গৃহে. বন্তৃতার 
ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন_-সাহিত্যের সব্ব্বাঙ্গীন 
উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য । এতদর্থে প্রতিভাশালী 
মনীষীদিগের' চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার 
জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা, করিতে সমর্থ হইয়াছি।” 

এ-সময়ে বিশ্ববিগ্ভালয় সংস্কীরের জন্য একটী বিশ্ববিষ্ভালয় 
কমিশন বসে । এ-কমিশনে সার মাইকেল স্যাডলার, সার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ সভ্য নিযুক্ত হ'ন। 
তাহার। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ পরিদর্শন করিতে আসেন। 
সে-সন্বন্ধে আচার্য বসু বলিয়াছেন__“কিছুদিন পুর্বে কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন; সেই 
কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কাঁ্্য লক্ষ্য করিয়া ইহাকে 
জাতীয় জীবন পরিস্ষুটনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, 
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আমাদের এই সাহিত্য-পরিষৎকে আদর্শ করিয়া তথায় অন্য 
পরিষ্ড গঠনের চেষ্টা হইতেছে । এই সবই ত আশার কথা 
আঁশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে 
ভয়ঙ্কর দুপ্দিন আসিতেছে তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন 
পর্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। ছুদ্দিনের মধ্যে কি আশ! লইয়া! তবে 
থাকিব ? ছুই-একটী আশার কথা আছে, তাহার মধ্যে সাহিত্য- 
পরিষৎ অন্যতম । আমাদের অবহেলায় এই ক্ষীণ প্রদীপটা 
কি নিবিয়। যাইবে ?” * 

আচাধ্য জগদীশচন্দ্র সাহিত্য-পরিষদে যে ধারাবাহিক 
বক্তৃতার প্রবর্তন করেন, তাহাতে তিনিও কয়েকটা বৈজ্ঞানিক 
বক্তৃতা দেন। ১৯১৯ অব্দে তিনি সাহিত্য-পরিষদে “আহত 
উদ্ভিন্‌” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 


“অব্যক্ত” 


বাংলা-সাহিত্যে আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের অমর দান__ 
“অব্যক্ত” । এই একখানি গ্রন্থই তাহাকে বাংলা-সাহিত্যে 
অমর করিয়। রাখিবে। যতদিন বাংলায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের 
আদর থাকিবে, ততদিন “অব্যক্ত” বাংলা-সাহিত্যে উচ্চস্থান 
পাইবে । বেজ্ঞানিক প্রবন্ধ সরল ভাবে লিখিতে জগদীশচন্দ্র 
সিদ্ধহস্ত। এককালে তিনি শিশুদিগের জন্যও সরল ভাষায় 


* সাহিত্য-পরিষদে সভাপতির অিভাষণ হইতে । 
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বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার মধ্যে (১) “গাছের 
কথা”, (২) প্উদ্ভিদের জন্ম ও স্ৃত্যু”, (৩) “মন্ত্রের সাধন” 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

»“তর্যক্ত৮ ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন প্রকাশিত 
হয়। তাহার “কথারন্তে” আচার্য্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছেন__ 
“্বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত করিলাম। চতুদ্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত 
জীবন প্রসারিত, তাহার ছু-একটী কাহিনী বণিত হইল । 
ইহার মধ্যে কয়েকটা লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য 
এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল |” 

“অব্যক্ত” প্রকাশিত হইলে পর কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তাহ! পাঠ করিয়া তাহার সুহৃদ্বর জগদীশচন্দ্রকে একখানি 
পত্রে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি লিখেন__ 

“তোমার অব্যক্তর' অনেক লেখাই আমার পুব্বপরিচিত-_ 
এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে, যদিও 
বিজ্ঞানরাশীকেই তুমি তোমার স্য়োরাণী করিয়াছ, তবু 
সাহিত্য-সরস্বতী সে-পদের দাবী করিতে পারিত--কেবল 


তোমার অনবধানেই দে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি 
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।৮ 
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আচাধ্য বস্থ মহাশয় খাঁটী ভারতীয় সাধক । ভারতীয় 
সভ্যতার উন্নতি বিধানে তিনি সর্বদা যত্বণীল। ভারতের 
বর্তমান সভ্যতাকে উন্নত করিতে হইলে তাহার আদর্শ 
লইতে হইবে প্রাচীন ভারত হইতে । এখনও প্রাচীন 
ভারতের স্মৃতিচিহ্ন ভারতের নানাস্থানে বিষ্কমান। বাহার 
প্রাচীন ভারত হইতে অনুপ্রেরণা লইতে চান্, তাহাদের 
পক্ষে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি পরিদর্শন করা আবশ্যক । 
সেজন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতের প্রাচীন তীর্থগুলি 
দর্শন করেন। নালন্দা, তক্ষশিলা, গয়া, অজন্ত। প্রভৃতি 
প্রাচীন তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করিয়াই আচার্য বস্থ তাহার 
বস্থ বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের অনুপ্রেরণ। পান । 

অতীতের ইতিহাস জানিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি 
একস্থানে লিখিয়াছেন_-“পুরাতন লইয়াই বর্তমান গঠিত, 
অতীতের ইতিহাস ন। জানিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই 
রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সে কালে 
সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইত, 
তাহ। জানা আবশ্যক |” 
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তাহার অজন্ত। ভ্রমণ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র 
লিখিয়াছেন__“লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, দেড় হাঁজার 
বওসর. পূর্ধবের জীবন্ত চিত্র এখনও -অজন্তা গুহামন্দিরে 
দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পথ অনেক স্তুবিধা হইয়াছে; 
কিন্তু বনুবসর পুরের্ব যখন অজন্তা দেখিতে গিয়াছিলীম, তখন 
রাস্তাঘাট বিশেষ কিছুই ছিল না৷ ; রেলষ্টেশন হইতে প্রায় 
একদিনের পথ । বাহন গরুর গাড়ী। অনেক কষ্টের পর 
অজন্তা পৌছিলাম। মাঝখানের পার্বত্য নদী পার হইয়া 
দেখিলাম,, পর্বত খুদিয়া গুহাশ্রেণী নিম্মিত হইয়াছে; 
ভিতরে কারুকাধ্যের পরাকাষ্ঠা। গুহার প্রাচীর ও ছাদে 
চিত্রাবলী অস্কিত; তাহ সহআধিক বসরেও প্লান হয় নাই। 
দরবার চিত্র দেখিলাম, পারস্য দেশ হইতে দূত রাজদর্শনে 
আসিয়াছে । অন্য স্থানে ভীষণ সমর চিত্র। তাহাতে একদিকে 
অন্ত্রশন্ত্রে ভূষিত নারীসৈন্য যুদ্ধ করিতেছে । আর এক 
কোণে দেখিলাম দুইখানা। মেঘ ছুই দিক হইতে আসিয়। 
প্রহত হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান বাস্পরাশিতে দুইটা মুদ্তি 
ফুটিয়া উঠিগ়াছে ; তাহারা পরস্পরের সহিত ভীষণ রণে 
যুঝিয়াছে ; এই ছন্দ স্থষ্টির প্রাককাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে, 
এখনও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। প্রতিদন্দী আলে 
ও আধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধন ও অধশ্ম। যখন সবিতা সপ্তঅশ্ব- 
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যোজিত রথে আরোহন করিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে; পূর্বদিকে 
উদ্ষ্ি হইবেন, তখনই আধার পরাহত হইয়া পশ্চিম 
গগনে মিলাইয়। যাইবে । 

“আর একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রব্ণাহ 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধি-জর্জরিত, শোকার্ত মানবের 
দুঃখ তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে । কি করিয়া এই 
দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন । আজ 
মহাসংক্রমণের দিন । 

“অদ্ধ-অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহামন্দিরের বাহিরের আসিয়া 
দেখিলাম পর্ববতগাত্রে প্রশান্ত বুদ্ধমৃত্তি খোদিত রহিয়াছে। 
স্থথ-দুঃখের অতীত শান্তির পথ তীাহারই সাধনার ফলে 
উন্মুক্ত হইয়াছে । 

“সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমাঁনবের কোন 
চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূধু করিতেছে। অতীত ও 
বর্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোন সেতু 
নাই। গুহার অন্ধকারে যাহ। দেখিয়াছিলাম, তাহা যেন 
কোন স্বপ্নরাজ্যের পুরী । অশান্ত হৃদয়ে গুহে ফিরিলাম।” 
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কেদারনাথ ও বদরীকা শ্রম হিন্দুদিগের প্রাচীন তীর্থস্থা'ন | 
এই তুষারাবৃত তীর্থস্থানগুলিও আচাধ্য, বন্থ ও বন্থ-পত্বী 
রীধুক্তা অবলা বন্থ্‌ দর্শন করিয়া আসেন। ইহার সন্নিকটে যে 
হিমানী-ক্ষেত্র (01906) আছে, তাহাঁও তাহারা দর্শন 
করেন। হিমালয় পর্বতের সৌন্দ্যরাশি তাহাদের বারবার 
আকৃষ্ট করিয়াছে । তীহারা নন্দাদেবী, ত্রিশুল প্রভৃতি 
পর্বত দেখিয়া ভাগীরথীর উৎসের সন্ধান করেন। সেই 
সন্ধানের কাহিনী আচার্য বস্থ মহাশয় নিজে বর্ণন! 
করিয়াছেন? তিনি লিখিয়াছেন_-“শুনিয়াছিলাম, উত্তর- 
পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে 
জাহুবীর উৎপত্তি হইয়াছে । আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, 
বহু গ্রাম জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। 
যাইতে যাইতে কুম্মাচল নামক পুরাণ-প্রথিত দেশে উপস্থিত 
হইলাম। তথা হইতে সরযু নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন 
করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল 
গিরিগহন লঙ্ঘন পুর্ববক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম । 

“একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে 
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া! পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, 
তাহাদের পার্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী 
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শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল 
করিয়া সম্মুখে দণ্ডীয়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল,__“এই 
শৃর্গে'উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । নিম্সে যে রজত- 
সূত্রের ন্যায় রেখা .দেখা যাইতেছে, উহাই বহুদেশ অতিক্রম 
করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী কুলপ্লাবিনী শ্রোঁতন্বতী 
মুন্তি ধারণ করিরাছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরেহণ করিলেই 
দেখিতে পাইবে, এই সুক্ষ সুত্রের আরন্ত কোথায় ।” 

“এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া 
নবউদ্ভমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম |” 

“আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “সম্মুখে দেখ, 
জয় নন্দাদেবী ! জয় ত্রিশূল !” | 

“কিয়ৎক্ষণ পুর্ব পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ 
করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃরঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার 
সম্মুখের আবরণ অপস্থত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত 
নীল নভোমগ্ল! সেই নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ 
তুষার মৃত্তি শুন্যে উিত হইয়াছে। একটী গরীয়সী রমণীর 
্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সন্গেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে 
চাহিয়! রহিয়াছেন। ধাহার বিশাল বক্ষে বু জীব আশ্রয় ও 
বুদ্ধি পাইতেছে, এই মুক্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়! 
চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের প্রিশুল স্থাপিত। 
এই ত্রিশুল পাতালগর্ভ হইতে উদ্খিত হইয়া মেদিনী বিদারণ 


১৩৪ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪ 


পুর্্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। 
্রিভূবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।*% 

“এইরূপে পরস্পরের পাশ্বে, স্থষ্ট জগৎ ও স্ষ্টিকর্ভার 
হন্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম । এই ত্রিশুল যে 
স্থিতি ও প্রলয়ের চিহুরূপী, তাহ! পরে বুঝিলাম। 

“আমার পথপ্রদর্শক বলিল, “সম্মুখে এখনও দীর্ঘপথ 
রহিয়াছে ; উহা! অতীব দুম ; দুই দিন চলিলে পর তুষার নদী 
দেখিতে পাইবে ।” 

“সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়। 
অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম । নদীর ধবল সুক্রটা 
সুক্ষা হইতে সৃক্ষমতর হইয়া এপর্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর 
মু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন 
এীন্দরজালিকের মন্ত্প্রভাবে সে. গীত নীরব হইল, নদীর তরল 
নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে 
দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উন্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া 
রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে “তিঠ” বলিয়। 
অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্লী যেন সমগ্র বিশ্বের 
স্ষটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষ্ধ সমুদ্রের 
মুত্তি রন! করিয়া গিয়াছেন। 





* কুমারুনের উত্তরে হই তুষার শিখর দেখা ষায়। 


একটীর নাম নন্দাদেবী, অপরটা 
ত্রিশূল নামে খাত । 
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“ছুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, বহুদূর প্রসারিত দেই পব্বতের 
পাদমূল হইতে উত্তঙ্গ ভূগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর 
পুর্াবৃষ্টি করিতেছে । শিখর-তুষার-নিঃ্থত জলধারা বঙ্কিম 
গতিতে নিন্স্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে । সম্মুখে নন্দাদেবী 
ও ত্রিশুল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না । মধ্যে ঘন 
কুঙ্ষটিকা ; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত 
হইবে। 

“তুষার নদীর উপর দিয়া উদ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। 
এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে । আসিবার 
সময় পব্বতদেহ ভগ্ন করিয়। প্রস্তর স্তপ বহন করিয়া 
আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
অতি ছুরারোহ স্ত,প হইতে স্ত,পান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
যত উদ্ধে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে ; সেই ক্ষীণ 
বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ । ক্রমে শ্বাস-প্রশ্থাস কষ্টসাধ্য 
হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আদিল ; অবশেষে হতচেতন- 
প্রায় হইয়। নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম । 

সহস। শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধে, প্রবেশ করিল । 
অর্দোন্সিলীত নেত্রে দেখিলাম সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পুজার 
আয়োজন হইয়াছে । জলপ্রপাতগুলি যেন স্থবৃহণ কমণ্লু- 
মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বুক্ষনকল 
স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে । দূরে দিক্‌ আলোড়ন করিয়া শঙখ- 
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ধ্বনির ন্যার গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহ। শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল 
তুষার-পরর্বতের বজনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না । 

“কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, 
তাহাতে হৃদয় উচ্ছুসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল । এতক্ষণ 
যে. কুছ্টিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশুল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা! 
উদ্ধে উিত হইয়া শুন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে । নন্দাদেবীর 
শিরোপরি এক অতি বুহৎ ভাস্কর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, 
তাহ একান্ত ছুনিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুগ্ত হইতে নির্গত 
ধূমরাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি 
মহাদেবের জটা? এই জটা পুথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে 
চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়! রাখিয়াছে । এই জটা হইতে 
হীরক-কণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল 
মুকুট পরাইর। দিয়াছে। এই কঠিন হীরক-কণাই ত্রিশুলাগ্র 
শাণিত করিতেছে ।” *% 

আচাধ্য জগন্দীশচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গী বাস্তবিকই মনোরম। 
ইহা! পাঠ করিলে মনে হয়, যেন কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনা 
পাঠ করিতেছি । আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক সাধক 
হইলেও, তাহার অন্তরে যে কবিত্ব রহিয়াছে, তাহা তাহার 
রচনার মধ্যে সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাস্তবিক 
তিনি বিজ্ঞানাচাধ্য হইলেও, তিনি প্রকৃত কবি। 


+* অব্য, পৃঃ ৮৭-৯২। 
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প্রায় ২৬ বৎসর পুবেরব আচাধ্য বস্থ মহাশয় নালন্দা দর্শন 
করিতে যান। সে-সময় তাহার সঙ্গী ছিলেন-__কবিবর 
রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা ও অধ্যাপক যছ্ুনাথ সরকার । 
তখন নালন্দা অবধি রেল হয় নাই, বিহার-সরিফ পর্য্যন্ত 
রেল ছিল। ১৯৩০ অন্দে তিনি পুনব্বার নালন্দীয় গমন 
করেন। নালন্দা হইতে তিনি রাজগীরে যান এবং সেখানে 
একপক্ষ কাল অবস্থান করেন। তখন তিনি বলেন--পপ্রায় 
-৬ বৎসর পুর্বে আমি যখন নালন্দা দেখিতে আসিয়াছিলাম, 
তখন ইহা! এত প্রসিদ্ধ হয় নাই। তখন আমি জানিতাম যে, 
নালন্দ। প্রাচীনকালে শিক্ষার বিরাট কেন্দ্র ছিল, সেখানে 
চীন, তিববত হইতে ছাত্রদল আসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিত।৮ 


১৯ 
জগদীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গ 
রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্জ 


রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র-_উভযেই বঙ্গমাতার স্ুসন্তান । 
উভয়েই বঙ্গমাতার মুখ উজ্জল করিয়াছেন। উভয়েই অভিন্হৃদয় 
বন্ধু। উভয়ে উভয়ের কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন 
ও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ স্বীয় 
স্বাভাবিক দ্দৃষ্টিতে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক মহন্ব 
উপলদ্ধি করিতে পারেন। সেজন্য প্রথম হইতেই তিনি 
তাহার কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। সে-কথা 
কবিবর নিজেই বলিয়াছেন-__ | 
«তোমার তগপন্তাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা 
বাধায় বেষ্টিত কুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে 
কবিহাঁতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল তালে; 
অপেক্ষ! করেনি সে তে৷ জনতার সমর্থন তরে, 
দুর্দিনে জবেলেছে দীপ রিক্ত শুব অর্থ্যথালি পরে ।” 
যখন আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের নাম বৈজ্ঞানিক মণ্ডলে 
প্রসিদ্ধ হয় নাই, যখন তিনি বাধা ও বিপত্তির মধ্য দিয়] 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছিলেন, তখনই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 


১৯৩৯ 


আচাধ্য জগদীশচন্্র 


তাহার বন্ধুকে কবিতা লিখিয়া অভিনন্দন করেন। সেই 
বত্রিশ বৎসর পুর্বে রবীন্দ্রনাথ তাহার উদ্দেশে লিখেন__ 
€ 


«“বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রির পশ্চিম মন্দিরে 
দুর সিন্ধৃতীরে ঃ 
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি 
সেথা হতে আনি 
দীন্হীন। জননীর লঙ্জানত শিরে 
পরায়েছ ধীরে। 
বিদেশের মহোজ্ভবল মহিমা-মণ্ডিত 
পণ্ডিত-্সভায় 
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে 
শুনেছ গৌরবে 
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার 
হয়ে সিন্ধু পার। 
আজি মাত! পাঠাইছে-_অশ্রসিক্ত বাণী 
আশীর্বাদখানি 
জগৎ্সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত 
কবিকে ভ্রাতঃ ! 
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে 
ক্মীণ মাতৃত্বরে।” 


ইহার বত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্রকে 
অভিনন্দন করিবার জন্য আর একটা কবিতা রচন! করেন। সেটা 


১৪০ 


আ।ভীরধ্য জগদীশচন্দ্র র্‌ 


আচাধ্যদেবের সণ্ততিতম জন্মদিবসের উত্সব উপলক্ষে রূচিত 
হয়। ১৯২৯ অন্দে ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় বন্গু বিজ্ঞান 
মন্দিরে তাহা পঠিত হয়। ককবীন্দ্ রবীন্দ্রনাথ লিখেন * 


থ. 1৬ জীধুক্ত জগদীশচন্দ্র বঙ্গ 
প্রিয় করকমলে 
বন্ধু) 

যে-দিন ধরণী ছিল বাথাহীন বাণীহীন মরু, 
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্ক। নিয়ে, ছুঃথ নিয়ে, তক 
দেখ! দিল দারুণ নির্জনে । কত যুগ যুগান্তর 
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে 
নাঁবড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি, 
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয। দিল ছায়াবীথি। 
প্রাণের আদিম ভাষা গুঢ় ছিল তাহার অন্তরে 
সম্পূর্ণ হয় নি ব্)ক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মে | 
তার দ্িন-রজনীর জীব্যাত্রা বিশ্বধরাতলে 
চলেছিল নানাপথে শব্বহীন নিত্য কোলা হলে 
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তন্ুতে 
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে 
স্পন্ববেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কার গীতি ; নীরব শ্তবনে 
সূর্যের বন্দনা গান গাহিয়্াছে প্রভাত পবনে। 
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিভিতে 
তণে তণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে, 


১৪১৯ 


«... আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


কাছে থেকে শুনি নাই )-_হে তপত্বী, তুমি একমনা 
নিঃশব্দেরে বাকা দিলে; অরণ্যের অন্তর বেদনা 
শুনেছ একান্তে বসি”; মৃক জীবনের যে ক্রন্দন » 
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন 

অস্কুরে তন্থুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্রশাখা, 

পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে জীকাবীক। 
জন্মমরণের ছন্দে, তাহার রহস্ত তব কাছে 

বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে। 
গ্রাণের আগ্রহ বার্ড নিব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে 
অন্ধকার পার করি* আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে। 
তোমার প্রতিভাদীনু চিত্তমাঝে কহে আজি কথা_ 
তরুর মন্মের সাথে মানব মন্মের আত্মায়তা ; 
গ্রাচীন আদিমতম সন্বন্ধের দেয় পরিচয় । 

হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব ছুঃসাধ্য সাধন লভে জয় ;-_ 
সতর্ক দেবত! যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি? 

সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী, 
জাগ্রত করিলে তারে । দেবতা আপন পরাভবে 
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে 

ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়! দেয় বেদী 

বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাক। অভ্রভেদ্দী 

মর্তের চূড়ায় উড়ে। মনে আছে একদা যেদিন 
আসন গ্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন, 

ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে, 


১৪২ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


কুদ্র শত্রতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে 
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। দে ছুঃখই তোমার পাথেয়, 
সে অগ্নি জেলেছে যাঁত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়, 
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে । 

* তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দ্রিগন্তরে 
সমুদ্রের একুলে ওকুলে ; আপন দীপ্তিতে আজি 
বন্ধ, তুমি দীপামান ; উচ্ছাসি উঠিছে বাজি 
বিপুল কীন্তির মন্ত্র তোমার আপন কন্মমাবে। 
জ্যোতিষ্ক সভীর তলে যেখা তব আদন বিরাজে 
সেথায় সহস্র দীপ জলে আছি দীপালি উত্নবে । 
আমারো একটা দীপ তারি সাথে মিলাইন্ু যবে 
চেয়দেখে। তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা 
তোমার তণন্তা-ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা 
বাধায় বেষ্টিত কুদ্ধ, সে দিন সংশয় সন্ধ্যাকালে 
কবি হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে; 

পেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে, 
দু্দিনে জলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ধাথালি পরে । 
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল পে? ধন্য ধন্য তুমি, 
ধন্য তব বন্ধুঙ্গন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি । 


শ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * 
শান্তিনিকেতন 


১৪ অগ্রহায়ণ, ৯৩৩৫ 





ক প্রবাসী, ১৩৩৫ পৌষ) পৃঃ ৪০৭-৪০৯ | 


১৪৩ 


জগদীশচজ্ের পত্রাবলী 


রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের পরস্পরের নিকট লিখিত চিঠির 
মধ্য আমরা তাহাদের প্রগাট বন্ধুত্থের পরিচয় পাঁই। সেই 
সব চিঠির পরিচয় দানকালে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন__ 

“তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার 
মেঘের মত; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রডীন। তখন মন 
রচনার আনন্দে পুর্ণ; আত্মপ্রকাশের জ্োত নান! কাকে 
বাকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের 
বাধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে; ধারা কোথায় গিয়ে 
মিশবে সেই সমাপ্ডির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি । 

“এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। 
তিনিও তখন চুড়ার উপর ওঠেন নি। পুর্ব-উদয়াচলের ছায়ার 
দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীত্তিসূর্্য 
আপন সহজ কিরণ দিয়ে তার সফলতাকে দীপ্যমান করে 
তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয় ।*****"প্রবল 
স্থখদুঃখের দেবাস্ত্ররে মিলে অসুতের জন্য যখন জগদীশের 
তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তার খুব 
কাছে এসেছি । 

“বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার 


১৯৪৪ 


আচার্য জগদী শচন্দ্র * 


পরে যখন মধ্যাহ্নকীল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে 
দাবী করে বসে। তখন কার কাছে কি আশা করা যেতে 
পারে তা'র মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে ছাপ হয়ে বেরোয়, 
সেই, অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের 
ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পুজা-অর্চনা সবই জুট্তে পারে ; 
কিন্তু প্রথম পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে 
করম্পর্শ নিজ্জন প্রভাতে দেবক্রমে এসে পড়ে, তার মত 
মূল্যবান আর কিছুই পা ওয়! যায় না। 

“তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার 
মধ্য আমাদের প্রথম বন্ধুত্ের স্বতৌচিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত 
হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে তার 
যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানব মনের যে 
ইতিহাসে কোনে! কৃত্রিমত! নেই, যা সহজ প্রবর্তনায় দিনে 
: দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে 
তার আদর আছেই। ত৷ ছাড়া, ধার চিঠি তিনি ব্যক্তিগত 
জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধরাত্রি 
তাকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সাম্নে 
প্রকাশিত। সেই কারণে তীর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও 


তার সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরবলাভ করবার 
যোগ্য। 


“এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম 
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আচার্য জগদীশচন্দ্র 


বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সব্বাংশে 
স্স্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র 
ছড়ানো আছে যাতে ক'রে সেই ছবি আবার আজ মনে 
জেগে উঠেচে। সেই তার ধন্মতলার বাসা থেকে আর্ত 
ক'রে আমাদের নিজ্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার 
ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে 
পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। 
আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার 
চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক'রেছিলেন 
যেমন ক'রে শরতের শিশিরসিঞ্জ সুধ্যোদয়ের মহিম। চিরদিন 
আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে । তীর 
মধ্যে সহজেই একটা এশ্চর্ধ্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ 
মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, 
অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো। দেখা যায় না। আমার 
বন্ধুর মধ্যে আলে দেখেছিলুম । আমি গবর্ব করি এই যে, 
প্রমাণের পুব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ 
হিসাব গণন। ক'রে যে শ্রদ্ধা, তার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে 
জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর ; 
বর্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব 
ক'রে দেখে নি ।৮ *% 
* প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পু: ২৫৫-২৫৬। 
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উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সুত্রপাত কিরূপে হইল, সে-সম্বন্ধে 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ২ রা নভেম্বর, ১৯০০, তারিখের একখানি 
চিঠিতে লিখিয়াছেন__ 

“আরও মনে করিয়া দেখ, তিন বৎসর পুর্বেবে আমি তোমার 
নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম । তুমি স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়৷ 
ডাকিলে। তারপর একটা একটী করিয়া তোমাদের অনেকের 
স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম । তোমাদের উতৎসাহধ্বনিতে মাতৃম্বর 
শুনিলাম। আমার নিজের আশা! ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ 
হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্সেহের প্রতিদান করিতে 
আমি অসমর্থ |” 

জগদীশচন্দ্র পত্রাবলীর সম্বন্ধে শ্রদ্ধের রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

“গত কয়েকমাস ধরিয়া আমরা প্রবাসীতে ২৫ বৎসর পুর্বে 
রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের যে পত্রাবলী প্রকাশ 
করিতেছি, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যার কি প্রতিকূল ঘটনার 
সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল । ২৫ বত্সর ধরিয়া 
অদম্য উৎসাহে এই বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্া করিয়। তিনি যে 
আজ জয়ী হইয়া বিশ্বের কাছে নিজের মনীষা! প্রদর্শন ও 
ভারতের সম্মান রক্ষা করিলেন, ইহা পরপদানত বাঙ্গালী 
জাতির একজনের পক্ষে সত্যই অঘটন সংঘটন। এই চিঠিগুলি 
হইতে আমরা দেখিতেছি, ভারতের শুভসাধনায় তিনি কি ভাবে 


১১৭ 


আঁচার্ধ্য জগদ'শচন্র 


জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; তাহার মনের গোপনকক্ষে পতিত 
ভারতের উন্নতির জন্য কি বিপুল ব্যগ্রতা ; বৈজ্ঞানিক হইয়াও 
্ ৫১ 

অন্তরে অন্তরে তিনি কত বড় কবি !” 


আনন্দমোহন বসু 


আচাধ্য বস্তু মহাশয়ের আর ধাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ছিল, তাহাদের মধ্যে স্বগ্গায় আনন্দমোহন বস্থুর নাম উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে । তিনি প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন এবং 
বহু জনহিতকর কাধ্যের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 
কলিকাতার সিটি কলেজের স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে তিনি 
অন্ততম। 

ভগিনী নিবেদিতা 

ভগিনী নিবেদিতাঁর সহিতও আচার্য বসুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 
ভগিনী নিবেদিতার আগল নাম ছিল-_মার্গারেটে নোবল্‌ 
(1১212506612. 0015 )। 

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদীন্ত প্রচার করিতে 
গেলে সেখানে তীহার অনেক শিষ্য হয়। তাহাদের মধ্যে 
মার্গারেট নোবল্‌ও একজন। তিনি ভারতে আসিয়! ভগিনী 
নিবেদিতা (5796৮ 1৫16) নামে পরিচিত হ'ন ও এ-দেশে 
লীশিক্ষা প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮ই এপ্রিল, 


১৪১৮ 


আচার্ধা জগদীশচন্দ্র 


১৯০০, তারিখের একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র ভগিনী নিবেদিতা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ এ 

“এবার আমেরিকা হইতে-__বাবুর একখানা চিঠি দেখিলাম। 
তাহার সহিত নিবেদিতার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। - বাবু এবং 
নিবেদিত। সা 181] এর বাড়ীতে অতিথি ছিলেন । সেখানে 
__বাবু বিবিধ প্রকার 01৩4৯০০ ( মুখরোচক ) কথাই বলিতে- 
ছিলেন, কিন্তু দৈবের নির্ধবন্ধ ! সেখানে একটী মিটিং ( সভ। ) 
হয়, তাহাতে নিবেদিত জাতিভেদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে- 
ছিলেন, __বাবু চুপ করিয়। শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিবেদিতার 
মনে হইল যে, ব্রান্মরা জাতিভেদ মানে না এবং বিবেকানন্দ 
স্বামীর প্রতি তাহাদের ভক্তি অপরিমিত নহে । অমনি 
বলিলেন, “আমি জানি যে এই মিটিংএ একজন আছেন, যিনি 
জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধন্মের উপর ধাহাঁর আস্থা 
নাই” তাহার পর --বাবুকে রণং দেহি বলিয়া ০৮০11605৩ 
(আহ্বান ) করিলেন। এইরূপ অকস্মিকরূপে আক্রান্ত হইয়। 
--বাবু বলিলেন যে, জাতিভেদের অনেক সদ্গুণ আছে । তবে 
কিছু কিছু অন্থবিধাও আছে । ৮ 1৩৩0২ 0০106) ০0 
€17109 7) 001 838.00016, ১৮০১০০1)1 ০০510 1796 7725 02.0 ৪০ 
10901) 110050০- যদি জাতিভেদ থাকিত, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে 
নিন্জজাতির উথ্থান দুরূহ হইত। আর কোথা যায়! মনে 
করিতে পারেন (বিবেকানন্দ) স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ কথা! 
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আচার্য জগদীশচন্দ্র 


অমনি এক 9০৫০০। পরিশেষে ঘোরতর ঘৃণার সহিত 
নিবেদিতা বলিলেন যে, ব্রাক্ষরা হিন্দুও নহে, খুষ্টানও নহে, 

আর-_বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_-“তুমি মৎস্যও নহ, 
মীংসও নহ 111” 

কলিকাতায় আসিয়া নিবেদিত। বাঙালী বলিনি জন্য 
একট বিষ্ালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন । সে-সম্বন্ধে 
জগদীশচন্দ্র তাহার সহ রবীন্দ্রনাথকে লিখেন-_ 

“সিষ্টার নিবেদিতা, ০01500৩ তোমার বাড়ীতে স্কুল 
খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় 
কি করিয়া! করিবেন জানি না__আর টাকারও দরকার মনে হয়। 
নিবেদিতা আশ। করিতেছেন যে, তাহার নুতন পুস্তক বিক্রয় 
দ্বারা এই অভাব কতকটা দূর হইবে। তুমি শুনিয়া সুখী 
হইবে যে, বিলাতে ভাত) ০£1700191) 176 পুস্তকের বহু 
প্রশংসা হইতেছে-_ভারতবিদ্বেধী কাগজেও লিখিতেছে যে, 
[30118 ইত্যাদির ভারতবর্ষের চিত্র হয় ত ঠিক নয়, ভিতরের 
যথার্থ চিত্র এইরূপই হইবে । সম্ভবতঃ এই পুস্তক বহুল প্রচার 
হইবে, আমেরিকান্‌ এডিশন্‌ ( সংস্করণ ) ইহার মধ্যেই বাহির 
হইয়াছে ।” % 

আঁচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র যে জগৎকে নুতন বিষ্া দান করিতে- 


* প্রবাসী, ১৩৩৩ পৌষ, পৃঃ ৩১৮। 


১৫৬ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


ছেন, তাহা! দেখিয়। নিবেদিতা খুব আনন্দিত হ'ন। তিনি 
ইংরাজীতে অনেকগুলি পুস্তক লিখেন। তাহার মধ্যে 
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আচার্য প্রফুললচন্দ্র রা 


আচার্য জগদীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গের নাম উল্লেখ করিবার সময় 
আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ না করিলে অশোভন হইবে । 
ডাক্তার রাখি ও ডাক্তীর বন্থু উভয়েই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, 
সেই জন্যই বৌধ হয় উভয়ে উভয়ের বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ । 
ডাক্তার রায় শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবে নয়, সমাজসেবক, কমা ও 
দাতা হিসাবেও দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত অবলা বস্থু 
এ-স্থলে বন্থৃপত্রী শ্রীযুক্ত! অবলা বন্থুর নাম উল্লেখ করা একান্ত 
প্রয়োজন । তিনি আচার্য্য বস্থু মহাশয়কে সব্ধ্ববিষয়ে অকাতরে 
সাহাযা করিয়াছেন। তিনি যথার্থ সহধশ্মিণীরূপে ভাক্তার 
বছর সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। দেশে বিদেশে সর্বত্র 
তিনি ছায়ার মত আচার্য্য মহাশয়ের অনুগমন করেন ও তাহার 
সমস্ত অভাব পূরণ করেন। বাস্তবিক তিনি ডাক্তার বস্থুর 
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আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


সঙ্গে ন থাকিলে, অনেক সময় তাহাকে বড়ই মুর্ধলে পড়িতে 
হইত । সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, 
তান ডাক্তার বসুর “সতী, সাধবী, সর্ববগুণসম্পন্ন। গেহিণী।৮ 

স্রীশিক্ষা। প্রচারেও লেডি অবলা বস্তুর যথেষ্ট উত্সাহ আছে। 
কলিকাতার ব্রাহ্ধবালিক। বিষ্ভালয়ের তিনিই সম্পাদিক। ৷ ইহা 
ব্তীত তিনি নারীশিক্ষা সমিতিরও সম্পাদ্িকা। বিষ্ভাসাগর 
বানীভবন তাহারই উৎসাহে পরিচালিত হইতেছে। 


৯৫২ 


১২ 
১ এতিহামসিক কাহিনী 


আচার্য জগদীশচন্দ্র যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
তাহ! স্থবিদিত। কিন্তু তাহার যে ইতিহাসেও আসক্তি আছে, 
সে-কথা বৌধ হয় সকলে জানেন না। একবার নেপালের 
সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় তিনি নেপালযুদ্ধ সম্বন্ধে 
এক কাহিনী সংগ্রহ করেন ও তাহা তাহার মনোরম বর্ণন।- 
ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই এঁতিহাসিক কাহিনীর 
নাম দেন--“অগ্নিপরীক্ষা” | এই মন্মস্পশশী কাহিনীটাতে 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এতিহাসিক বিষয়ে আসক্তি স্ুপরিষ্ফুট 
হইয়াছে । ইহাতে তিনি লিখিয়ীছেন 


“১৮১3 খুঃ অন্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল মার্ণি কাটামুণ্ড আক্রমণের জন্য 
প্রেরিত হইলেন। জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়া 
তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টালেণনি 
নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অমরসিংহের সৈন্যের বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইলেন; আর জেনারেল গিলেস্পি দেরাছুন হইতে 
কলুঙ্গা৷ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইবূপে নেপাল 
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রাজা চারি বিভিন্ন দিক হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল । 
নেপাল রাজ্যের সৈন্যসংখ্য। সমুদয়ে দ্বাদশ সহজ, তাহার বিরুদ্ধে 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উনত্রিংশ সহজ্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন । যুদ্ধের 
কারণ কি তাহা! অনুসন্ধান করা! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ময়__ 
প্রয়োজনও নাই। 

“অগ্রিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষ। হয় না। মনুষ্যও অগ্নি 
দ্বারা পরীন্ষিত হয়। প্রলয়কালে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা ও 
বন্ধন উর্ণনাভ তত্র ন্যায় ছিন্ন হইয়। যায়, বীরপুরুষ তখনই মুক্ত 
হইয়। আপনার প্রকৃত বূপ প্রকাশ করেন । 

“যুদ্ধঘোষণীর সময় নেপাল সীমান্ত প্রদেশে কলুন্ধা নামক 
স্থীনে অল্পসংখ্যক একদল গোরক্ষ সৈন্য ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিন 
শত মাত্র; বলভদ্র থাপা তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন । এস্থানে 
বহুদিনের পুরাতন একটা দুর্গের ভগ্নীবশেষ ছিল। অস্ত্রশত্ত্রেরও 
বিশেষ অভাব । কাহারও তীর, ধনু ও খুড়কী, কাহারও বা 
পুরাতন বন্দুক__ইহাই যুদ্ধের উপকরণ । এতকাল যুদ্ধের কোন 
সম্ভাবনা ছিল না, এই জন্য সৈনিকের! তাহাদের পুত্রকলত্র লই! 
এই স্থানে বাস করিতেছিল। ভ্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রায় 
দেড়শত হইবে । 

“ছুঠাৎু একদিন সংবাদ আসিল যে ইংরেজ যুদ্ধঘোষণা 
করিয়াছে এবং বলুঙ্গা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। 
বলভদ্র এই সংবাদ পাইয়! পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর কোন প্রকারে 
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সংস্কার করিতে লাগিলেন । গোরক্ষ সেনাপতি, স্ত্রীলোক ও 
শিশুগণ লইয়! বিব্রত এবং সৈন্যও অস্ত্রাভাবে একান্ত বিপন্ন॥ 
এমন সময়ে ইংরেজ সেনাপতি মাউত্রি পঁয়ত্রিশ শত সৈন্য ও 
বছুসংখ্যক কামান লইয়! সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন । 

“যে যুদ্ধে জয়ের আশা! থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে 
পারে, কিন্তু যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে 
অমানুষিক বলের প্রয়োজন । 

“দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য দুর্গের চারিদিক সেনাজালে 
আবদ্ধ করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাহার প্রভু তীহাকে 
দিনে কলুঙ্গনর সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন 
দুর্দিন উপস্থিত । আজ নিমকের পরীক্ষা হইবে । 

“২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ দূত 
বলভদ্রের নিকট যুদ্ধ পত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের 

পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমন সময় 
ইংরেজ সেনাপতির পত্র আসিল। পত্রে লিখিত ছিল, “এই 
অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা বারপুরুষের গ্লানিজনক নহে ; 
গোরক্ষ সেনাপতির বিনা রক্তপাতে ছুর্গাধিকার ত্যাগ করাই 
শ্রেয়; 1৮ উত্তরে গোরক্ষ সেনাপতি ইংরেজ দূতকে বলিলেন, 
“তোমাদের স্ুবাদারকে বলিও, আগামী কল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি 
ইহার উত্তর পাইবেন 1৮ 

পিরদিন প্রত্যুষে কামানের গোলা এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর 
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লইয়া আসিল। চতুদ্দিকে কামানের অগ্নির ধুম অপসারিত 
হইবার পূর্বেবেই ইংরেক্গ সেনাপতি সমস্ত সেনা লইয়া দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন । কিন্তু প্রস্তর স্তপের পশ্চাতে এক অদম্য 
শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা! কামানের গোল1 ভেদ করিতে প্পারে 
নাঃ সেই মানসিক মহাঁশক্তি আজ চকিতে দ্রেখ! দিল এবং 
সুবাদার হইতে সামান্য সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল 
যোন্ধার হৃদয়ে নহে দুর্বল নারী ও নিরুপার শিশুকেও সেই 
মহাঅগ্নিশিখ। উদ্দীপ্ত করিয়। তুলিল। 

“ইংরেজ সৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও ছূর্গ অধিকার 
করিতে অক্ষম হইল । পরিশেষে জয়ের আশা “নাই দেখিয়া 
দেরাছুনে প্রত্যাবর্তন করিল। 


“তাহার পর জেনারেল গিলেস্পি দুর্গ ভগ্ন করিবার উপযোগী 
নূতন কামান এবং নৃতন সৈন্যদল লইয়া মাউব্রির সহিত যোগ 
দিলেন। স্থির হইল সৈ্যদল এক সময়ে চারিদিক হইতে হূর্গ 
আক্রমণ করিবে এবং কামানের গোলাতে ছুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন 
করিয়া অবারিত দ্বারে দুর্গে প্রবেশ করিবে। 

«১৬শে তারিখের নয় ঘটিকার সময় এই বিরাট আক্রমণ 
আরন্ধ হইল, কিন্তু অল্প সময়েই ইংরাজ সৈন্য পরাহত হইয়! 
প্রত্যাবর্তন করিল। তখন জেনারেল গিলেস্পি স্বয়ং নূতন তিন 
দল সৈন্য লইয়! দুর্গ আক্রমণ করিলেন। একেবারে বহুসখখ্যক 
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কামন অগ্নি উদগীরণ করিয়া ছূর্গে অনলপুর্ণ গোলা! নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল । ট 

“দুর্গের নামমাত্র ষে প্রাচীর ছিল এই ঝটিকায় তাহা! আর 
রক্ষা গ্রাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তপ খসিয়া পড়িতে 
লাগিল । আক্রান্ত গোরক্ষ সৈন্যের ভাগ্যলন্সনী এখন লুপ্তপ্রায় । 
কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল; ভগ্রস্থানে 
ুহূর্তমধ্যে এক প্রাচীর উখিত হইল। এই নূতন প্রাচীর 
স্কোমল নারীদেহে রচিত। গোরক্ষ রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বার! 
প্রাচীরের ভগ্রস্থান পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে 
আর কখনও, দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীর 
কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
রক্তমাংস গঠিত জীবন্ত শরীর দিয়া! কুত্রাপি দুর্গ-প্রাচীর নিন্মিত 
হয় নাই। কেবল প্রাচীর নহে-এই ছুর্ব্বল কষ্ট-অসহিষুঃ 
' দ্বেহ বজরব কঠিন ও রণে ভীষণ সংহারক অস্ত্র হইয়। 
উঠিল। 

“এই সময়ে জেনারেল গিলেস্পি ছুর্গ-প্রাচীর অতিক্রম 
করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই বক্ষে 
গুলি বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার অনুগামী সৈন্য 
তীর ও গুলির আঘাতে ছিন্ন-ভিনন হইয়া পড়িল ; ইংরেজ সৈন্যের 
ভগ্নাবশেষ দেরাছুনে প্রত্যাবর্তন করিল। 

হিহার পর দিল্লী হইতে নুতন সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক 
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আচার্ধা জগদীশচন্দ্র 


কামান যুদ্ধস্থানে প্রেরিত হইল। ২৪শে নভেম্বর তারিখে 
এই নূতন সৈন্যাদল পুনরায় কলুন্। আক্রমণ করিল । 

এবার কামান হইতে গোলাপুর্ণ শেল অনবরত নিক্ষিপ্ত 
হইতে লাগিল, ভূমিস্পর্শমাত্র এই শেল ভীষণ রবে শতৃধ। ধবদীর্ণ 
হইয়া চতুন্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়। বিস্তার করিতে লাগিল । 
মাতার বক্ষে থাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল না । 

“এক মাসের অধিক কাল কলুঙ্গার অবরোধ আর্ত হইয়াছে। 
আহাধ্য সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নি£শেষ- 
প্রায়। এত বিপদের মধ্যেও যোদ্ধার অবিচলিত চিত্ত। 
মুমূষ্ শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাগূরোম্মির ন্যায় 
ইংরেজ সৈন্য দুর্গোপরি বারংবার পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু 
গোরক্ষ সৈন্য অমানুষী শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বারুদ 
ফুরাইলে তীর-ধনু দ্বারা, তাহা ফুরাইলে প্রস্তর নিক্ষেপে শত্রু 
বিনাশ করিতে লাগিল । এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় 
হইল | দুর্গাধিকীরের কোন আশা! নাই দেখিয়া ইংরেজ সৈন্য 
দেরাদুনে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইল । 

«এমন সময়ে গুগুচর আদির। সংবাদ দিল যে কলুগ্গার ছূর্গে 
পানীয় জল নাই। দুর্গের বাহিরের এক নিঝরিণী হইতে 
গোরক্ষের। রাত্রির অন্ধকারে ভল লইয়া যায়। এই জল বন্ধ 
করিতে পারিলেই তুষ্ণাতুর শক্র নিরুপায় হইয়া পরাভূত 
হইবে। 
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আচার্য জগদীশচন্দ্র * 


“নিঝরিণীর জল বন্ধ করা হইল । ইহার পর ছুর্গমধ্যে যে 
ভীবণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাহা কল্পনারও অতীত-_আহত ও 
মুমূবু নরনারী ও শিশুর “জল, জল” এই আর্তনাদ কেবল মৃতু 
আগমুনেই নীরব হইল । 

“এদিকে ইংরেজেরা শত্রুকে এইবূপ বিপন্ন দেখিয়া সিংহশিু- 
দগকে জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্য প্রচেষ্ট হইলেন । ছূর্গের 
চতুর্দিকে সৈম্যপাশ দৃঢ়ীকৃত হইল। অবরুদ্ধ দুর্গের বহিগগমন 
পথে বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশিত হইল। তাহারা দিবারাত্রি 
পথ অবংরাধ করিয়া রহিল । 

“গোরক্ষ, সৈন্য-সংখ্য। প্রথমে তিন শত ছিল, মাসাধিক 
যুদ্ধের পর সত্তর জন মাত্র রহিল। চারিদিন পর্য্যন্ত ইহাদের 
কেহ একবিন্দু জল স্পর্শ করে নাই, অনশন ও তৃষ্ণা 
নীরবে সহ্য করিয়াছে__তাহারা এ সকল কষ্ট অকাতরে 
 সম্হ করিতেছিল, কিন্তু নারী ও শিশুর আর্তনাদ ক্রমে 
অসহা হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেই 
এই দারুণ কষ্ট শেষ হয়। কিন্তু হস্তের তরবারি শক্রর 
পদে স্থাপন প্রাণ থাকিতে হইবে না। জীবন থাকিতে 
কোন উপায় নাই__জীবন দিয়াই বা কি উপায় আছে? 
সম্মুখে চারিদিক বঝেষ্টন করিয়া লোহিত রেখার জাল ক্রমে 
স্কীর্ণ হইতেছে, সেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিত ব্ণ 
কামানের বিকট মুর্তি দেখা যাইতেছে, সেই জালে কি 
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€ আচার্ধা জগদীশ চন্দন 


আবদ্ধ হইতে হইবে? অথবা জীবনবিন্দু এই রক্তিম 
ক্ষণিকের জন্য গাঁঢতর করিবে ? তবে তাহাই হউক ! 
“রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। 
যে দ্বার সঙ্গীন ও কামানের গোলার আঘাতে ,উদ্ঘাটিত 
হয় নাই আজ তাহা স্বতঃই উন্মুক্ত হইল । আত্মবলিদানে 
উন্মুখ সেই সত্তরটী বীর-মুষ্টিপ্রমাণ কৃষ্ণমেঘের ন্যায়__ 
অগণিত শত্রদলের উপর পতিত হইল এবং অসির 
আঘাতে পথ কাটিয়া মুহুর্তে অদৃশ্য হইল । 

“পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ সৈন্য যো, পরিত্যক্ত ছুর্গে 
প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা৷ দেখিল, তাহাতে 
তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত হইল । এই কি দূর্গ? 
না শ্মশান? এই শবকবন্ধমপ্তিতি ভূমিতে কি প্রকারে 
মানুষ এতদিন বাস করিয়াছে? আহত, জীবিত ও ম্বৃতের 
কি ভয়ানক সমাবেশ! এই যে সম্মখে স্থবাদারের স্থৃত 
শরীর পড়িয়। রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কারিত চারি 
বৎসরের একটা শিশু কীদিতেছে। তাহার একটু অগ্রে 
একটা ভ্ত্রীলোক মৃতবশ পড়ির। রহিয়াছে, তাহার দুই 
উরু ভেদ করিয়া কামানের গোলা চলিয়া গিয়াছে । অদূরে 
বহু ছিন্ন হস্তপদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে__ 
এস্থানে শেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। নিকটে কয়েকটা 
শিশু রক্তাপ্লত হইয়া ভূমিতে লুষিত হইতেছে__এখনও 
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তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। চতুদ্দিকে কেবল 
“জল, জল” এই কাতরধবনি। 

“বলভদ্ত্র সত্তরটা সঙ্গী লইয়া চেতগড়ের ছুর্গে আশ্রয় 
গ্রহ কুরিলেন। ইংরেজ সৈন্য এই ছুর্গ অবরোধ করিয়াছিল, 
কিন্তু অধিকার করিতে পারে নাই। তারপর বলভুদ্র 
সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া যতক ছুর্গের আধিপত্য গ্রহণ 
করেন, এবং নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে তাহার 
তরবারির আর আবশ্যক নাই দেখিয়া সঙ্গী সহিত রণজিৎ 

ংহের শিখ সৈন্যে প্রবেশ করেন। 


“এই স্বময়ে রণজিৎ সিংহ আকগান যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন । 
একবার তাহার একদল সৈন্য বহুসংখ্যক আফগান কর্তৃক 


আক্রান্ত হয়। মশনেকে পলারন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, 
কেবল সত্তরটী সেনা রণভুমি ত্যাগ করিল না। এই কয়টা 
সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শক্রর দ্রিকে মুখ করিয়া অটল 
পর্বতের হ্যায় দাড়াইয়া রহিল। ইহারা অনেক বিপদের 
সময় পাশাপাশি দাড়াইয়াছে, আজ এই শেষবার স্থবাদার 
ও সিপাহি এক শ্রেণী হইয়! দাড়াইল। দূর হইতে 
কামান গঙ্জন করিতেছিল। এক একবার সেই জীমৃতনাদ 
পব্্বত ও উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিতেছিল-_-সেই সঙ্গে শ্রেণী 
মধ্যে এক একটা স্থান শুন্য হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রেণী 
টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি সন্তরটা শবদেহ অনন্ত 
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. আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


শয্যায় শায়িত হইল। জ্বলন্ত উন্কাপিও ধরায় পতিত 
হইয়। চিরশান্তি লাভ করিল। 

“ইংরেজ সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূমি করিল । 
এখন পুর্বব-ছুরগস্থানে বন্ধুর প্রস্তরস্ত,প দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ যুদ্ধের 
লীলাভূমিতে এখন গভীর নিজ্জনত। বিরাজিত। মৃত্যুর এ পারেই 
ঝটিকা, পরপারে চিরশান্তি । মরণের পরপার হইতেই বোধ হয় 
কোন শান্তিময় আত্মা এই রণস্থলে আবিভূতি হইয়। জেতৃগণের 
বীরঞ্ছদয়ে করুণরস সঞ্চার করিয়। দিয়াছিলেন। যে স্থানে জেতা 
ও বিজিতের দেহধুলি একত্র গিজ্এিত হইতেছিল, সেই স্থানে 
ইংরেজ দুটা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল, ইহা! অদ্যাপ্সি তৃষ্ট হয়। 
একটা প্রস্তরফলক জেনারেল গিলেস্পি ও কলুঙ্গা৷ যুদ্ধে হত 
ইংরেজ সৈন্যের স্মরণার্থ স্থাপিত; ইহার অদূরে দ্বিতীয় 
প্রস্তরফলকে লিখিত আছে %- 

আমাদের বারশক্র কলুঙ্গ। ছুর্গীধিপতি বলভদ্্র 
এবং তাহার অধীনস্থ বীর সেন 
ধাহারা রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং 
আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া 
একে একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন__ 
সেই বীরগণের স্মরণার্থ 
এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল 1৮% 
*. “অবাত” | 


১৬২ 


17১4, 
2 বৈজ্ঞানিক গবেষণ। 


জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানরাজ্যের আচাধ্য। তিনি তাহার 
অসাধারণ প্রতিভাবলে বৈজ্ঞানিক জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছেন ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তাহার বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ফলে তাহার খ্যাতি আজ বাংলা দেশ ছাড়িরা সারা 
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেজ্ঞানিকগণের 
মধ্যে তিনি অন্যতম। তীহার খ্যাতিতে বঙ্গমাতার মুখ উজ্ভ্বল 
হইয়াছে । তীহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি বেজ্ঞানিক 
জগতের শেষ্ট সম্মান--এফ-আর-এস্‌ (. ৪-১-) নির্বাচিত 
হইয়াছেন । তাহার এই সম্মানে ভারতেরও জগত সায় সম্মান 
বাড়িয়াছে। 

বাংল। ভাষায় আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
যথোচিত পরিচয় দেওয়া অবৈভ্ঞানিকের পক্ষে স্থকঠিন ॥ সেজগ্য 
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা করার ন্যায় আচার্ষের ভাষাতেই তাহার 
গবেষণার পরিচয় দিবার চেষ্ট৷ করিব। 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল 
ইংরাজী ভাষায় নিন্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-- 


৯৬৩ 


আচায্য জগদীশচন্দ্র 


(৯) 4১৩519130৯6 11) 010৩1515106 9100. ১০0-1415 1105 
( 1591080070508) (51661 200. ০০১ 19094 ), 
(২) 121910 1২551091096 
( 15910500007, 1906 ), ৬ 
(৩) (59201022615 1216009-11)5 51919%% 
(14910500009, 1909৭ ), 
(8) 16562৮01059 010. 111105,101]1ঠো ০0112125065 
(1491057002509, 1913 ), 

বস্থু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের পর হইতে আচার্ধা বস্তু মহাশয় 
তাহার গবেষণার ফল 19105906109 01 60০ 7০9৪ [0961006০- 
এ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। ইহা! প্রতি বসর এক 
এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে । যে-সকল খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিতেছি__ 

(১) 15116 ১1০61006109 11) 1191069, (২) 1২19609 216০172৮- 
171500011১1, (৩) ০:০৮ 400. 01010 ৬০৮ €10০1015 
০0: 119.015. 

প্রথমে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র “অদৃশ্য আলোক” সম্বন্ধে 
গবেষণার কিছু আলোচনা করিতেছি । এ-বিষয়ে গবেষণা! 
করিবার সময় তিনি স্বয়ং একটী যন্ত্র নিষ্্াণ করেন। তিনি 


লিখিয়াছেন__ 
“আমি যে কল নিন্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে 
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আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র 


আঁকাশোর্দির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মার! এই. 
কলে একটা ক্ষুদ্র ল্ঠনের ভিতরে তাডিতোর্শি উৎপন্ন হয়! এক- 
দিকে একটা খোলা নল, তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির 
হয়।* এই, আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয় ত অন্য জীবে 
: দেখিতে পার । পরীক্ষা, করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে 
উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়। থাকে |” 

আচার্ধা জগদীশচন্দ্র তাহার গবেষণার ফল বিলাতে রয়েল 
ইন্ট্টিটিউসনে প্রদর্শন করেন। সেখানে তাহার আবিক্কিয়া 
দেখিয়া বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চম্কৃত হ'ন। আচাধ্য বস্থু মহাশর 
এ-বিষয়ে বলেন_ 

“বিলাতে রয়্যাল ইন্ট্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় 
টেবিলের উপর একখান। রেলের টাইম্-টেবিল অর্থাৎ ব্রাডশ 
ছিল, তাহাতে ১০ হাজার ট্রেণের সময়, রেল ভাড়া এবং অন্যান্য 
: বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। উহা! এবধপ জটিল যে, কাহারও 
সাধ্য নাই ইহ! হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। 
আনি পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া পরীক্ষার সময় 
দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানীকে এরূপ করিয়া ধরিলে ইহার 
ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না, কিন্তু ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া 
ধরিলে পুস্তকখানা একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা 
দেখাইবক। মাত্র হাসির রোলে হল প্রতিধবনিত হইল । প্রথম 
প্রথম রহস্ত বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লর্ড 
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আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


রেলী আসিয়া বলিলেন যে ব্র্যাডশর ভিতর দিয়! এ পর্য্যস্ত 
কহ আলোক দেখিতে পায় নাই । কি করিয়া! ধরিলে আলে। 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহ! শিখাইলে জগতবাসী আপনার নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ রহিবে 1৮ % দত 


তাঁর-হীন সংবাদ 


আজকাল নান। দেশবিদেশের সংবাদ বেতারযন্ত্রে আমর! 
ঘরে বসিয়া পাইয়া থাকি। আচার্য জগদীশচন্দ্রই প্রথম 
ইহার আবিষ্কার করেন। কিন্তু সে-সময়ে মার্কণী-সাহেবও 
এ-বিষয়ে গবেষণা, করিতেছিলেন। তাহার চেষ্টাও সফল হয়, 
এবং তিনিই তাহার আবিক্িয়া প্রথমে গবর্ণমেণ্ট হইতে 
রেজেষ্টারী করিয়া লন। আচার্য্য বস্তুর বিশেষত্ব এই যে, তিনি 
যেসকল বৈজ্ঞানিক আবিল্রিয়। করেন, তাহা তিনি কখনও 
রেজেষ্টারী করেন না । ভারতের কল্যাণের জন্য ও জগতের 
কল্যাণের জন্যই তাহার গবেষণা, তাহার ব্যক্তিগত লাভের 
জন্য নহে । 

তারহীন সংবাদ আবিষ্কার সম্বন্ধে ডাক্তীর বস্থ মহাশয় 
লিখিয়াছেন__ 

“অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘরবাড়ী ভেদ করিয়া 
অনারাসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে 





* অব্যক্ত, পৃঃ ৫৬৫৭) 
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আগাধ্য জগদীশচন্দ্র 


সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে । ১৮৯৫ সালে কলিকাতা 
টাউনহলে এ সন্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিগাছিলাম । 
বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মেকেপ্জি উপস্থিত 

ছিলেন ।, বিদ্যুৎ-উন্র্ি তীহার বিশাল দেহ এবং আরও ছুইটী 
_ ক্ুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় 
করিয়াছিল। একট! লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল 
আওয়াজ করিল এবং বারুদস্ত,প উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে 
মার্কণী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। 
তাহার অত্যন্ভুত অধাবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি সাধনে 
কৃতিত্বদ্বার পৃথিবীতে এক নুতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে । 
পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে । পুর্বে দূরদেশে কেবল 
টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সব্বত্র 
সংবাদ পৌছিয়। থাকে |” 


ডাক্তার বস্থুর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরাজির কথা৷ পুর্রবেই উল্লেখ 
করিয়াছি । এই গ্রন্থরাজি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজে 
বলিয়াছেন-_ 


“কোন দিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে 
আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞাতে 
“আকাশস্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক” বিষয়ে লিখিলাম ১ পরে 
লিখাইল “উদ্ভিদ জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়া মাত্র', জীবন 
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আচার্য জগদীশচন্দ্র 


সম্বন্ধে বেশ কিছু জানিতাম না, কাহার আদেশে এন্ূপ 
লিখিলাম ? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না, ভিতর হইতে কে 
সমালোচক সাজিয়! বলিতে লাগিল--এত যে কথা৷ রচন৷ 
করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিধাছ কি, ইহার কোন্টা ত্য, 
কোন্টা মিথ্যা ? জবাব দিলাম যে সব বিষয় অনুসন্ধান করিতে 
গিয়া বড় বড় পণ্তিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন আমি সে-সব কি 
করিয়া নির্ণয় করিব ? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও 
পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই, অসম্ভবকে কি 
করিয়া! সম্ভব করিব? ইহাঁতেও সমালোচকের কথা থামিল 
না। অগত্য। ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা! 
কল প্রস্তুত করিলাম । তাহা দিয়া যে সব অদ্ভুত তত্ব আবিষ্কৃত 
হইল তাহা আমার কথ। দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে 
পর্য্যন্ত বিস্মিত করিল। 

“্অপ্প দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং 
বিলাতের সম্বর্ধনা সভায় নিমন্দ্রিত হইলাম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
উলিয়াম রাম্‌সে বহু সাধুবাদ করিলেন, পরে বলিলেন 
কাহার কাহার মনে হইতে পারে যে এখন হইতে ভারতে নৃতন 
ভ্ঞানযুগ আরম্ভ হইল, কিন্তু একটা কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের 
আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে ।” সেদিন বোধ হয় আমার 
উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে, কীরণ স্পর্ধার সহিতই 
উত্তর দিয়াছিলাম।  বলিয়াছিলাম»_ আপনাদের আশঙ্কা 
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করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি শীঘ্রই 
ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষিত 
করিবে। এখন সেদিন আপিয়াছে , যাহা। কুমতি বলিয়া 
ভয় কুরিয়াছিলাগ, এখন দেখিতেছি তাহাই স্থমতি। তখনকার 
' শুত লগ্ন পচ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুপ্ ছিল, একদিনের পর আর 
একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং সম্ম্খের সমস্ত 
প্থগুলিই খুলিয়া গেল । 

“এমন সময় ষে হুকুম" আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া 
দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল । তখন তারহীন যন্ত্র 
লইয়া পরীক্ষ করিতেছিলাম, দেখিতে পাঁইয়াছিলীম, কলের 
সাড়। প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত 
হইয়া যাইত ৷ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারস্তেই 
পরীক্ষণ শ্রেয়, কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়৷ 
 যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়। উঠিল-_-কল কি 
মানুষ, যে ক্লান্ত হইবে ? 

“কলে কেন ক্লান্তি হয়? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে 
পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার 
অপেক্ষায় ছিল, সে-সব ছাড়িয়। দিয়া নূতন প্রাশ্নের উত্তর 
অনুসন্ধান করিতে হইল । ক্রমে দেখিতে পাইলাম জীবন- 
হীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজন। 
স্থগিত রাখিলে স্বল্লাধিক ক্লান্তি দূর হয়। উত্ভিদে এই সব 


১৯৬৯ 
১১ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম । এইর্ধূপে বনুর 
মধ্যে একত্র সন্ধান পাইয়াছিলাম। 

“ “জীবতত্ববিদ্দিগের হস্তে এই সব নূতন তন্ব রাখিয়া 
পদার্থবিষ্া বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া! আসিব 
মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল । রয়াল ' 
সোসাইটীতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম। সব্বপ্রধান 
জীবতত্ববিদ্‌ বার্ডন সেণ্ডারসন্‌ বলিলেন_-“জীবনতন্ব সম্বন্ধে 
আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে-সন্বন্ধে আমাদের চেষ্ট। 
পুবের্ব নিক্ষছল হইয়াছে, সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও 
অগ্রাহ্া;) এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার চর্চা হইয়াছে; 
আপনি পদার্থবিষ্ভায় যশন্বী হইয়াছেন, আপনার সম্মুখে 
সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অভ্ভাত 
পথ হইতে নিবৃত্ত হউন |” তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম, 
নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার। আজ. হইতে : 
সোজা পথ ছাড়িলাম; আজ থাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই 
সত্য ; ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক তাহা সকলকে 
গ্রহণ করিতেই হইবে। 

«এই ছুন্ীতির ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। 
সবদিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত 
আলে! যেন অকন্মীৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর 
হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো! অধিকতর পরিস্ফুট হইতে 


১৭০ 


আচার্ধ্য জগদীশচন্জর 


লাগিল; প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন 
তাহ! দেখিতে পাইলাম । আশা ও নিরাশার অতীত এই 
ভাবে বিশ বসর কাটিল। ] 

*একু বৎসর পুর্বে হঠাৎ যেন নিদেশ শুনিতে 
পাইলাম_-“বিদেশ যাঁও।” বিদেশ যাত্রা! সেখানে কে 
আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম, 
“আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল! লাভালাভ 
বলিবার ভূমি কে?” আজ্ঞ! শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। 

“তারপর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। 
কাহার হুকুমে এরূপ হইল? এ কি ন্বপ্নঃ বিরোধী 
ধাহারা ছিলেন, এখন তীাহারাই পরম মিত্র হইলেন ; 
যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এখন তাহ] সর্বত্র গৃহীত 
হইল । বিশবসর আগে যাহা কুমতি মনে করিয়াছিলাম, 
পুনরায় দেখিতে পাইলাম তাহাই স্থমতি।” 

প্রথমে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী আচার্য বস্থর 
গবেষণার ফল স্বীকার করেন নাই । কিন্তু তাহার জন্য 
ডাক্তার বস্থ কখনও হতাশ হইয়া আপন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
ত্যাগ করেন নাই। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকরা তাহার জয়- 
যাত্রার পথে নানারূপ বাধা-বিদ্ব উপস্থিত করেন; কিন্ত 
তাহাতেও ভাক্তর বস্তু নিরুৎসাহ ও হতোগ্ভম হ'ন নাই। 
তিনি ফলাফলের দ্রিকে লক্ষ্য না করিয়া অসীম ধৈর্য্য সহকারে 


১৭৯ 


ত আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


সেই সব বাধা-বিত্ব অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরিশেষে 
বিজয়লন্ষমী আসিয়া তাহাকেই বরণ করিলেন। আচাধ্য 
জগীদীশচন্দ্র এই সকল বাঁধা-বিপত্তির কথা, স্বীয় জীবনের 
সংগ্রামের কথা৷ বস্থ বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার সময় “নিবেদনে” 
তাহার অতুলনীয় ভাষায় বলিয়াছেন। তাহা অন্যত্র উদ্ধত 
করিয়াছি । 


তরুলিপি 


উদ্ভিদ্জীবনের রহস্ত উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টায় আচার্য 
বস্তু তাহার জীবনের বহুবসর নিয়োজিত কুরিয়াছেন। 
তাহার গবেষণার ফলে আজ এক নুতন অধ্যায় আমাদের 
সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে । নিবর্বাক জীবন” প্রবন্ধে তিনি 
তরুলিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ | 

“জীব কোনরূপ আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই 
সঙ্কোচনই জীবনের সাড়া ॥ জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় সাড়া 
বৃহ হয়, অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাঁড়ার 
অবসান হয়। বুক্ষও আহত হইলে ক্ষণিকের জন্য সঙ্কুচিত 
হয়, কিন্তু সেই সন্কুচন স্বল্প বলিয়া সচরাচর দেখিতে পাই 
না। কলের সাহায্যে সেই স্বল্প আকুষ্চন বৃহদীকারে 
লিপিবদ্ধ হইতে পারে। ইহার বাধা এই যে বৃক্ষের আবুষ্চন 
শক্তি অতি ক্ষীণ এবং সাড়া লিখিত হইবার সময় লেখনী 


১৭২ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


ফলকের ঘর্ষণে থামিয়। যায়। এই বাধা দূর করিবার জন্য 
“সমতাঁল” যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলীম । যদ্দি দুই 
বিভিন্ন বেহালার তার একই সুরে বীধা যায় তাহা হইলে একটা 
তার বাঁজাইলে অন্য তারটা সমতালে বঙ্কার দিয়া থাকে 
তরুলিপির যন্ত্রে লেখনী লৌহ তার নিন্মিত এবং এই 
তারটা বাহিরের অন্য তারের সহিত এক স্থরে কীধা। মনে 
কর দুইটা তারই প্রতি সেকেণ্ডে একশত বার কম্পিত 
হয়। বাহিরের তার বাজাইলে লেখনীও একশত বার স্পন্দিত 
হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অস্কিত করিবে ।” 


ফরিদপুরের খেছজুরগাছ 


কয়েক বৎসর পুবের্ব সংবাদপত্রে ফরিদপুরের একটা খেজুর 
গাছের অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই গাছটী সকালে 
মন্তক তুলিত ও সন্ধ্যার সময় মাথা নত করিয়া মাটি স্পর্শ 
করিত। সকলে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হ'ন; 
কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারায়, পরিশেষে 
ডাক্তীর বস্থকে এ-বিষয় জানান হয়। তিনি এই খেজুর 
গাছটী পরীক্ষা করিয়া ইহার নাম দেন, 119৩ ৮০910 [202 
বা! প্রার্থনারত খেজুর গাছ । এ-বিষয়ে তিনি বলেন__ 

“পুর্ববে বলিয়াছি যে, আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বার 
প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সকল গাছেরই অনুভব-শক্তি 


১৭৩ 


আচার্ধা জগদীশচন্দ্র 


আছে। এ কথা৷ পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকের। অনেক দিন 
পধ্যন্ত বিশ্বীস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদ- 
পুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই 
গাছটা প্রত্যুষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যদর সময় 
মস্তক অবনত করিয়। সৃত্তিক। স্পর্শ করিত। ইহা৷ যে গাছের 
বাহিরের পরিবন্তনের অনুভূতি-জনিত, তাহ। প্রমাণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি।” 


বৈজ্ঞানিক যন্থু 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপিবার জন্য আচাধ্য জগদীশচন্দ্র কয়েকটা 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিশ্নীণ করেন। যন্ত্রগুলি বিলাতের কোন 
কারখানায় প্রস্তত হয় নাই” ভারতের দেশী কারিগরই প্রস্তত 
করিয়াছে । এ-সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন -- 

«প্রথমতঃ গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে, তাহ। 
জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শন্কের গতি হইতে 
গাছের বুদ্ধি-গতি ছয় সহত্্র গুণ ক্ষীণ, এজন্য আমাকে এক 
নৃতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার শাম 
ক্রেস্কোগ্রাক। তাহা দ্বারা বৃদ্ধিমাত্র। কোটিগুণ বাড়াইয়৷ 
লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অণুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও 
ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষগুণ বেশী ।.*-** 
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“ইচ্ছা ছিল, কলের নাম ক্রেক্কোগ্রাফ না রাখিয়া 
বুদ্ধিমান” রাখি ॥ কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম 
আমার কলগুলির সংস্কৃত নাম দরিয়াছিলাম, যেমন 'কুঞ্চনমান' 
এবং **শৌৌষণমান? । স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়। অতিশয় 
বিপন্ন হইতে হইয়াছে । প্রথমতঃ এই সকল নাম কিন্তৃত- 
কিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। 
কেবল বষ্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন; সম্পাদক লেখেন, “যে আবিষ্কার করে, তাহারই 
নীমকরণের প্রথম অধিকার । তাহার পর নুতন কলের নাম 
পুরাতন ভাষঃ লাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে ৷ তাহা 
যদি হয়, তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন 
হইবে না ?”  বলপুরর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল 
অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিষ্ভালয়ের বক্তৃতীর সময় 
_ তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল “কাঞ্চনম্যান” সম্বন্ধে 
ব্যাখ্য। করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । প্রথমে বুঝিতে পারি 
নাই, শেষে বুঝিলাম “কুঞ্চনমান' “কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত 
হইয়াছে,__হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান 
করিয়াছিলাম ; হইয়া উঠিল কাঞ্চন 1... 

“সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকশিপুকে দিয়া 
বরং হরিনাম উচ্চারণ করান যাঁইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে 
বাঙ্গালা কিন্বা সংস্কত বলান একেবারেই অসম্ভব । এজন্যই 
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আমাদের হরিকে হারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়। কলের 
“বুদ্ধিমান” নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়। গিয়াছে। 
“বুদ্ধিমান? তাহা হইলে বার্ডোয়ান হইত। তার চেয়ে আহেল! 
ক্রেস্কৌগ্রাফই ভাল ।” টা: 
লজ্জাবতী লতা 

আচাধ্য মহাশয় লজ্জাবতী লতা! লইয়া অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছেন। এ-পরীক্ষা সম্বন্ধে তাহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি__ 

“ইহার পর লজ্জাবতী লতার পাতা কাটিলাম। তাহাতে 
কাট! পাতা এবং গাছের যে-সকল পাতা ছিল সমস্তগুলিই 
মুস্ডিয়। পড়িয়া গেল। ইহার পর দেখিতে হইবে ক্কাটা পাতার 
ও আহত বুক্ষের অবস্থা কিরূপ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম 
৩।৪ ঘণ্টা পধ্যন্ত উভয়েই একেবারে অচেতন । তাহার পরের 
ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত। কাট। পাতাটাকে বাচাইয়৷ রাখিবার 
জন্য স্থখাগ্য রস পান করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে পাতাটা! 
চারি ঘণ্টার পর মাথা তুলিয়া! উঠিল ও বড় রকমের সাড়া দিল। 
ভাবটা এই, কি হয়েছে? ভালই হয়েছে, গাছটার সঙ্গে এত- 
দিন বীধা ছিলাম, এখন শরীরটা কেমন লঘু লাগে! এইরূপে 
পাতা! জেদের সহিত বার বার সাড়া দিতে লাগিল। এই 
ভাবটা সমস্ত দিন ছিল। তাহার পরদিন কি যে হইল জানি 
না, সাড়। একেবারে কমিয়া গেল। ৫০ ঘণ্টার পর পাতাটা 
মুখ থুবড়িয়! পড়িয়া গেল, তার পরেই মৃত্যু! 
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“যাহার পাতা কাটা হইয়াছিল, সেই গাছটার ইতিহাস 
অন্যরূপ | সে ধীরে ধীরে সারিয়া সারিয়া উঠিল । “কুছ পরোযু! 
নেই” ভাবটা তাহার একেবারেই ছিল না। যাহ। আছে, তাহ! 
 লইয়াই আহাকে থাকিতে হইবে। ধীরে ধীরে আহত বুক্ষ 
তাহার বেদনা সাম্লাইয়া লইল। যে সাময়িক ভুরর্বলতা৷ 
আসিয়াছিল, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং পুব্বের ন্যায় সাড়! 
দিতে সক্ষম হইল ।৮ 


বক্ষে স্সাযুস্ত্র 


লজ্জাবত্মী লতা লইয়া পরীক্ষা! করিয়া আচাধ্য বস্তু আরও 
প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদে স্ায়ুস্থত্র আছে। “ন্সাযুস্ত্রে উত্তেজন! 
প্রবাহ” নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন_- 

“ফেফর, হাবরলাও প্রমুখ ইয়োরোগীয় পণ্তিতগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন যে প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদে কোন স্মায়ুস্থত্র নাই; 
তবে লঙ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটিলে দূরস্থিত পাত! 
কেন পড়িয়া যায়? ইহার উত্তরে তাহারা বলেন, চিমটি কাটিলে 
উদ্ভিদে জলপ্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রবাহের ধাক্কায় পাত 
পতিত হইয়া থাকে । এই নিষ্পত্তি যে ভমাত্বক তাহ! আমার 
পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে । প্রথমতঃ চিমটি ন1 কাটিয়। 
অন্যবিধরূপে লজ্জাবতী লতার উত্তেজন। প্রবাহ প্রেরণ কর। 
যাইতে পারে, যে সব উপায়ে জলপ্রবাহ একেবারেই উৎপন্ন হয় 
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না। আরও দেখ। যায় প্রাণীর সায়ুতে যে-সব বিশেষত্ব আছে, 
উদ্ভিদ স্নীয়ুতেও তাহা। বর্তমান। নলের ভিতরে জলপ্রবাহের 
বেগ, শীত কিন্বা উষ্ণতায় হ্রাস বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু স্নায়ুর 
উত্তেজনার বেগ ৯ ডিগ্রি উত্ত।পে দ্বিগুণিত হয়। উদ্ভিদে তাহাই 
হইয়া! থাকে । অধিক শৈত্য উদ্ভিদের সসাযুসত্র অসাড় হইয়া 
যায়, তখন উত্তেজন। প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়। র্লোরোফরম 
প্রয়োগে উত্তেজন। প্রবাহ স্থগিত হইয়া যায়। উন্ভিদে যে 
স্ায়ুস্ত্র আছে আমার এই সিদ্ধান্ত এখন সববত্র গৃহীত 
হইয়াছে ।” 


বন চাড়ালের নৃত্য 


এইবার বন টাড়ালের সম্বন্ধে ডাক্তার বস্থুর পরীক্ষার কথা 
বালব। তীহার “নিব্বাক জীবন” প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন__ 

“বন চীড়াল গাছ দিয়! উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে 
দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনা 
আপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে হাতের তুড়ি 
দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সঙ্গীত বোধ আছে কি 
না বলিতে পারি না, কিন্ত বন ঠাড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির 
কোন সন্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া, 
জন্ত ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহ। 
নিশ্চয়ক্ূপে বলিতে পারিতেছি । 
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«প্রথমতঃ পরীক্ষার সুবিধার জন্য বন চাড়ালের পত্র 
ছেদন করিলে, স্পন্দনক্রিয়া৷ বন্ধ হইয়। যায়। কিন্তু নল দ্বার] 
উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় 
এবং শ্সনিরারিত গতিতে চলিতে থাকে । তাহার পর দেখা 
যায় যে উত্তাপে স্পন্দন সংখ্যা বদ্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের 
মন্থরতা ঘটে । ইথার প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়৷ স্তান্তত হয়, 
কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফন্মের 
প্রভাব মারাত্বক । সব্র্বাপেক্ষা আশ্চধ্য ব্যাপার এই যে, 
যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, 
সেই বিষে মেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। 
উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছি।” 

এইরূপে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বহু পরীক্ষা দ্বার প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কোন কৃত্রিম 
ব্যবধান নাই। তাহার গবেষণা “বহুত্বের ভিতরে একত্্‌ 
প্রমাণ করিল ।” 
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আচাধ্য জগদীশচন্জের খাতি যখন দেশ-বিদেশে 
প্রচারিত হইল, যখন বিদেশী বৈজ্ঞানিকরাও তাহার সিদ্ধান্ত- 
গুলি মানিয়া লইলেন, তখন বাংল! দেশেও তীহার প্রতি 
সম্মান দেখাইবার আয়োজন হইতে লাঁগিল। ১৯২৯ 
অন্দে ডাক্তার বন্থু ও বন্থপত্রী শ্রীযুক্ত অবলাচবন্থ ইউরোপ 
পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার প্রাক্তন ছাত্রগণ 
তাহার সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসবের আয়োজন করিলেন । 
১লা ডিসেম্বর বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরে এই উৎসব স্থসম্পন্ন 
হইল । ্‌ 

কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই উৎসব উপলক্ষে একটী মনোরম 
কবিতা রচনা করেন। তাহা অন্যাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। 
প্রাস্তন ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় একখানি অভিনন্দন পাঠ করেন। তিনি বলেন__ 

“এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিতা 
বীচিরা থাকিলে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত কেহ 
হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে 
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সেখান হইতে যোগ দ্রিতেছেন। তিনি এই আশা পোষণ 
করিতেন, যেমন আধ্যাত্বিক বিষয়ে তেমনি ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও 
অচিরে জগৎকে নুতন কিছু শিখাইবে। বস্ত্র মহাশয়ের 
বিজ্ঞান মন্দির তীহার জীবিতকালে নিন্মিত হয় নাই। 
কিন্তু তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেন, যে, বনু বিজ্ঞান মন্দিরে 
নৃতন জ্ঞান লাভার্থ বিদেশ হইতে বিগ্ভার্থীর আগমন হইবে । 
সে কল্পন৷ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । নিবেদিতার সহিত 
সমসাময়িক সমুদয় ভারতীয় মনীষীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় 
নাই। ঘনিষ্ঠভাবে ফাহাদের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে 
জানিয়। যেমন তিনি ভারতের প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছিলেন 
ও ভারতের ভবিষ্যৎ উদ্ভ্বল দেখিয়াছিলেন, তেমনি বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে আচাধ্য বস্তুকে জানিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তীহার 
শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তিনি উজ্ভ্বল 
দেখিয়াছিলেন। 

“রবীন্দ্রনাথ তাহার বন্ধুকে যে কবিতা দ্বারা আজ 
অভিনন্দিত করিয়ীছেন তাহা তাহার প্রথম অভিনন্দন 
নহে। মানুষ কীত্তিমান্‌ হইবার পর তাহার প্রশংসা ও 
তাহাতে বিশ্বাস ঘোষণা অনেকেই করে। কিন্তু কবি 
একত্রিশ বৎসর পূর্বেব, যখন জগদীশচন্দ্র এখনকার মত 
বিখ্যাত হন নাই, তখন লিখিয়াছিলেন £__ 
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বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে 
দুর সিন্ধুতীরে 
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মীল্যখানি 
সেথা হতে আনি ও 
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে 
প্রায়েছ ধীরে । 


৯ ৯ ৯ 


“যে কবির ক দিয়। ক্ষীণ মাতৃম্বর নিঃস্যত হইয়াছিল, তিনি 
এখন ত অভ্ভাত অখ্যাত নহেনই-_-তখনও ছিলেন না_এবং 
সেই ক্ষীণ মাতৃস্বরের প্রতিধ্বনি আজ দেশবিদেশে উঠিতেছে। 

“আঠাশ বশুসর পুর্বে আর এক মনীষী বস্থু মহাশয়কে 
আসাঁধারণ প্রতিভাশালী বলিয়া! চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দ । তিনি ১৯০০ সালে প্যারিসে লিখিয়া- 
ছিলেন £_ : 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে 
বিদায় । এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র_-এ বসর 
মহাপ্রদর্শনী । নানা দ্রিগদেশ-সমাগত সঙ্জনসঙ্গম। দেশ- 
দেশান্তরের মনীধিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের 
মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ পারিসে। এ মহাঁকেন্দ্রে 
ভেরীধ্বনি আজ ধার নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙগ সঙ্গে সঙ্গে 
তীর স্বদেশকে সর্ধরজজন সমক্ষে গৌরবান্িত করবে। আর 
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আমার জন্মভূমি__এ জান্ম্মীন, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি 
বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে 
তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে 
বু গৌর্বর্ণ প্রতিতমগ্ুলীর মধ্য হতে এক যুবা যশম্বী বীর 
' বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,_-সে 
বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস ! একা, 
যুব! বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে 
নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন__সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃ- 
ভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতর্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র 
বৈদ্যুতিকমণ্ন্ীর শীর্ষস্থানীয় আজ--জগদীশ বস্থ__ভারতবাসী, 
বঙ্গবাসী ! ধন্য বীর! বনজ ও তাহার সতী, সাধবী, সর্ববগুণ- 
সম্পন্না গেহিণী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্ভ্বল 

করেন-_বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি 1৮% 
“আমি আচার্য মহাশয়ের অযোগ্য ছাত্র, বিজ্ঞান শিখিতে 
পারি নাই, তাহার পথের পথিক হই নাই। কিন্তু তাহার 
কৃতিত্ব সকলকেই আশা ও বল দিতে পারে। তপস্তা ও সাধনার 
ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহার অন্তনিহিত প্রেরণা ও শক্তি 
এক। ভারতবর্ষে যিনি যে ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ করুন না, 
গ্রামে তাহার জয় অন্য সকলকেই এই শিক্ষা দিতে পারে, যে, 
ভারতীয়দের কিছু করিবার শক্তি আছে, জগৎকে নূতন কিছু 

* পরিব্রাজক, ১২২।১২৩ পৃষ্ঠা । 
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দিবার আছে। আধুনিককালে বিজ্ঞীনক্ষেত্রে আচাধ্য বস্থুই 
প্রথমে দেখাইয়াছেন, ভারত কেবল দ্রেনদার নয়, খণী নয়, 
ভিক্ষুক নয়, ভারতের কিছু দিবার আছে। তীহার গৌরবে 
আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।৮% 

জগদিখ্যাত ইংরাজ লেখক 7০:99:9 9৫৬ তাহার শুভেচ্ছা 
জ্তাপন করিয়া লিখেন__ 

£] 151) ০০. ০1] 10901010695 2100 10950 10001 ০93 
01 5101610010. 91৮1০০ 009 17120090165 -” 
স্বনামধন্য ফরাসী লেখক রোম! রোল লিখেন_-“আমা 
অপেক্ষা যোগ্যতর লোকেরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার 
মহিমা! গান করিবে । আমি ঘোষণ। করিতেছি সেই সত্যটা 
আপনার মহিমা যিনি বুক্ষত্বকের ও পাষাণের আবরণে লুক্কার়িত 
প্রকৃতির মন্দ্রকথা জগৎকে শুনাইয়াছেন। হে সৌম্য যাদুকর, 
আপনাকে নমক্কীর করি |”ণ' 

চীনের বর্তমীন রাজধানী নাংকিডের ন্যাশনাল রিসার্চ 
ইনট্টিটিউট হইতে টেলিগ্রাম আসে-- 


এ৬[০05 119,100 15651009০11 06০96 £09 0150091- 
113 010107966 65500) 0000 05৯6০৮ ০0£ 1106. 007 5০:19 
19015 ০ ০৮. 91116 5016006 106০ 01১৫ ০০10) 01 910116921 
15911. 1] 4916, 50155 10 ০1 21015. 








* প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৫, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৭ | 
+ প্রবানী-এ- পৃঃ ৪৪৮ । 
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অর্থাৎ__“চরম সত্য ও জীবনের রহস্ত আবিষ্ষারে উৎসর্গাঁ- 
কৃত আপনার জীবনে জন্মদিনের এই উৎসবের আনন্দ আরও 
বহুবার আসুক । জগৎ আপনার নিকট এই আশা! করে, যে, 
আপনন বিজ্ঞীনকে আধ্যাত্িক সত্তার রাজ্যে উন্নীত করিবেন । 
' সমুদয় এশিয়া আপনার গৌরবের অংশী 1 

ভিয়েনার বিখ্যাত উদ্ভিব্বিষ্ভাবিদ্‌ অধ্যাপক মোলিশ (7503 
1401190 ) আচার্য বস্থকে অভিনন্দন করিয়া বলেন-_ 


“] 1628,00. 1 95 85:52 1700090176০ 008,০ 62 0101901- 
€80165 01 ০০905050515 6105 ০৮. 10215010901 010. 5০0 
96660616610 401:00095.14991010810015 00. 5০00 110) 2 
170019 106 8. 10201 01 21561902561010 101 7001 €০ 100 110 
ভ00991101 1109 19610 6116 9000695 01 7001 155০9.101769 209 
11010121015 90060191660 179. 19660 ০৮0 116 ডঘ0] 005 
06০ 10016 0110. 01810217711 0? ড150178,, ] 1070. 9৪১ 
60296 60610151) 01561006101. 01 0016150 3461001961:91710 ০01 
60০ 4১050610001 ১০1617069, 1125 10661 00100617150 011 ঘা০০. 

“110 10928019] 1009061655 5০৮ 1000060, 172,910 
1090 £19110909 105 00: 10৩91291009. 01786 2,19০, 
105 9০9 61626 06150109115) 596075:50. 100100 ০০ 2.0- 


৪10০০. 901019.9, 10010 5০00 179৮৩ 81060: 10151) 
* প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৫ । 
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15562701010 10৩৬ 005000999 01 10 090156,61010. 11065 2150 
৮৪০৪16৪1010. 00. 20 2119 6006 10 00617 1002510 6509.006, 
99 796 612০5 1009. 106 0:6০ 0900 01502006108 06065. 10৫ 
216 1009 210810160 6০ 06০৮৪ 0061 10916 1166 ৮০ চ0€ 
20900510610 0£ 10705195107 106 196005৮ ০015 170002,0- 

1৮. ] 00120961500 91০০৮ 06111 015:900198,1910. 10 606 ্‌ 
₹0110 0616 01061 15 5001) 2৮ 1216 00101101109,1010, 01 


1062,03910) 200. 9619৩55 10 101 0০ ০1196 06 006 


01590110155.” 


পরিশেষে আচার্য্য বস্তু অভিনন্দনের উত্তরে বলেন-_ 

“আমি গত চল্লিশ বসর ধরিয়। যে সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, 
জ্ঞানের সীমা বিস্তারার্থ জগতের জ্ঞান্ভাণ্তারে ভারতবর্ষের পক্ষ 
হইতে কিছু দীন করিয়া জাতিসংঘের মধ্যে তাহার একটা 
সম্মানিত স্থান অর্জন করিবার জন্য তাহা করিয়াছি । জগৎ 
আজ যুষুণস্থ ছুই দলে বিভক্ত ; তাহার ফলে সভ্যতার লোপের 
আশঙ্কা ঘটিয়াছে । জগন্যাগী ধ্বংসনিবারণের এক উপায় আছে 
__ তাহা সকল মানবের হিতার্থ মনোরাজ্যে সহযোগিতা |, 
ইহাই প্রাচ্যের বাশী। চীন যে বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার 
জগতে উন্নীত করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই বাণীরই নবতম 
প্োোতন। তাহাতে এই সত্যই ঘোষিত হইয়াছে, যে, সকলের 
মধ্যে প্রাণের একত্বের মত সকল মানবের মহণ্ অভিলাষনিচয়ের 


182১৬: 
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১৮৬ 


আঁচাধ্য জগদীশচন্দ্র ৬ 


একত্ব সম্পাদন করিতে হইবে_কেবল তাহার দ্বারাই মানব 
সভাতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতরূপে রক্ষিত হইতে পারে। 

“আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী 
ছিলাম না। আমরা যখন উভয়েই অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন 
আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই-সব 

ংশয়ের দিনেও তীহার বিশ্বাস কখনও টলে নাই। 

“আমার সম্মুখে আমার অনেক প্রাক্তন ছাত্রকে দেখিতেছি 
ষাহাঁরা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতম দায়িত্ব ও বিশ্বাস- 
ভাজন পদে অধিষিত। তাহাদের কৃতিত্ব আমার জীবনকে 
গৌরবান্থিত করিয়াছে । আমি কেবল তাহাদের কথাই 
বলিতেছি না ধাহারা যশ ও সাফল্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য 
অনেকের কথাও বলিতেছি ধাহারা পৌরুষের সহিত জীবনের 
ছুব্বহ ভার মাথার তুলিয়া! লইয়াছেন এবং ধীহাদের পবিত্রতা ও 
নিঃস্বার্থতাময় জীবন অনেকের দুঃখময় জীবনে আনন্দের রশ্মি 
সঞ্চার করিয়াছে ।৮% 





* প্রবাসী (১৩৩৫) পৌষ, পৃঃ ৪৪৮ )। 


১৮৭ 


১৫ 
জাতীয় সমস্যায় জগদীশচন্দ্র 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র কেবল বিজ্ঞান লইয়। ও বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত নন, আমাদের জাতীয় জীবন কিরূপে 
উন্নত হয় সে-বিষয়েও তিনি তাহার মূল্যবান সময় 
নিয়োজিত করিয়াছেন। কিরূপে আমাদের জাতীয় 
সমস্যাগুলির সমাধান হইতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি অনেক 
চিন্তা করিয়াছেন। ১৯১৫ অব্দে তিনি যখন, বিক্রমপুর 
সন্মিলনের সভাপতি পদে বৃত হ'ন, সেই সময় তিনি আমাদের 
বিভিন্ন জাতীয় সমস্যার উল্লেখ করেন । 


দেশসেব। 
এখন দেশসেবা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে নানা আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছে । দেশসেবার প্রকৃষ্ট পন্থা কি, সে-সন্বন্ধে 
তিনি বিক্রমপুর সন্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে বলেন-_ 
“বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত 
করিতে চলিল। এই সব বিপদ একেবারে অনিবার্য নয়, কিন্তু 
আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে 
পুকুর হইতে পানীয় জল গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার 


৯৮৮ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


সভ্যতার পরিচায়ক নহে । কি করিয়। এই-সব অজ্ঞতা 
দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে ; 
আর কোন কি উপায় নাই যাহ] দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য 
বিষয় সইজে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্ব্ব- 
সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা । 
তাহ! ছাড়। চক্ষে দেখিলে একটী বিষয়ে সহজেই ধারণ! 
হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, গৃহ ও পল্লী 
পরিষ্ষীর, বিশুদ্ধ জল, ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্ধারণ। এ-সব 
বিষয়ে শিক্ষা বিস্তার ও আদর্শগঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি 
সহজেই হইত পারে । ইহার উপায় মেলাস্থাপন | পর্যটনশীল 
মেলা দেশের এক প্রীস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই 
অন্য প্রান্তে পৌছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা 
 সন্ন্ধে ছায়াচিত্র যোগে উপদেশ, স্বাস্থাকর ক্রীড়া, কৌতুক ও 
ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্পবন্তর সংগ্রহ, 
কৃষিপ্রদর্শন ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য সহজেই সাধিত 
হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে 
তাহাদের দেশপরিচ্ধ্যাবৃত্তি কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন ৮ 


লোকসেব৷ 


কেবল দেশসেবা নয়, দশের সেবার কথাও ডাক্তার বস্থ 
খলেন। দেশের লোকেদের সেবা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন__ 


৯৮৯ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


“গত কয়েক বৎসর যাবত আমাদের দেশের ছাত্রগণ 
বনুবিধরূপে লোকসেবায় আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। 
ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে । “পতিতের 
সেবা” অথবা পড়প্রেষ্ট মিশনেঃও অনেকের একান্তিফ উৎসাহ . 
দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভলক্ষণ। এই সন্বন্ধেও 
কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে 
বাঙ্গাল স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী 
স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়৷ গণ্য হইত। স্কুলে 
দক্ষিণ দ্রিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র ও 
বামে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল।' তাহাদের 
নিকট আমি পশুপক্ষী -ও জলজন্তর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া 
শুনিতাম । সম্ভবতঃ, প্রকৃতির কাঁধ্য অনুসন্ধানে অনুরাগ 
এই-সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল । 
ছুটির পর যখন বয়স্তদের সহিত বাড়ী ফিরিতাম, তখন মাতা 
আমাদের আচার্য বন্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি 
সেকেলে, এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কাধ্যে 
যে তাহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন 
নাঁ। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া ষে এক 
স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দ্ু-মুসলমানের মধ্যে যে 
এক সমস্তা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাকুড়ায় 
“পতিত অস্পৃশ্য” জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত 


১৯০৯৬ 


আচার্য্য জগদী শচন্দ্র 


হইতৈছিল। ধীহারা যৎ্সামান্য আহার্ধ্য লইয়া সাহাধ্য 
করিতে গিয়াছিলেন, তীহার! দেখিতে পাইলেন যে অনশনে 
শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমুঝু স্ীলেকদিগকে 
দেখাইয়| দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্ধ্য পাইয়া তাহা দশ 
জনের মধ্যে বন্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ 
করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা 
না আমরা? | 

“আর এক কথা । তুমি ও আমি যে শিক্ষীলাভ. করিয়া 
নিজকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার 
অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে ? এই বিস্তৃত 
রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃত কে বহন করিতেছে? তাহ? 
জানিতে হইলে সম্বদ্ধিশীলী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি 
অপসারিত করিয়। দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে 
_ দেখিতে পাইবে পক্ষে অদ্ধ-নিমভ্জিত, অনশনক্রিষ্ট, রোগে শীর্ণ, 
অস্থিন্নসার এই “পতিত” শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র 
জাতিকে পোষণ করিতেছে । অস্থিচর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির 
উ্ব্বরত৷ বাঁদ্ধ পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু 
যে জীবন্ত অস্থির কথা৷ বলিলাম, তাহার মড্জায় চিরবেদন। 
নিহিত আছে» 

শিল্লোদ্ধার 
আজকাল সকলেই স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা 


১৯১ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


করিতেছেন। যাহাতে বাঙালী যুবকের৷ ব্যবসার ও শিল্প- 
বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেজন্য আচাধ্য প্রকুল্লন্দ্র 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র এ- 


সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__ ৫ 


“সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে। 
কেহ কেহ মনে করেন যে সরকারী একজন ডিরেক্টার 
নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্লোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টার 
মহোদয় সব্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন। এই-সমস্ত গুণের 
সমন্বয়েও বিধাতাপুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন 
নাই। ইহা হইতে মনে হয় আমাদেরও কিছু নর্তব্য আছে 
যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ । জাপানে অবস্থানের কালে 
দেখিলাম যে ভারতবাসী ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পরীক্ষায় উচ্চতমস্থান অধিকার করিয়াছে । অথচ কাধ্য- 
ক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু এ 
অবস্থাতেই সিদ্ধ মনোরথ না হইয়। ক্ষান্ত হয় না। সে 
নিজের নিষ্ষলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। 
আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে 
চরিত্রে আমাদের বল নাই--ন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন' 
একথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়৷ থাকি। আমি জানি যে 
আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্পর জন্য সর্বন্ 
অর্পণ করিয়াছেন! বহুদিনের চেষ্ঠার পর তাহার! বৈজ্ঞানিক 


১০৭ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্ধ্য বস্ত উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। তথাপি তাহাদের ব্যবসা যে স্থায়ী হইবে 
তাহার কোন সম্ভাবন। দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ 

এই "যে «এ পর্য্যন্ত তাহারা একজনও কন্মকুশল ও কর্তব্যশীল 
_ পরিচালক দেখিতে পাইলেন না 

“কেরাণী বাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের 
কেবল কলমের ও মুখের জোর । বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোৌড়- 
পতির পুত্রও ব্যবস। শিক্ষার সময় আফিসে সর্বাপেক্ষা নিন্নতম 
কার্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কাধ্য 
স্বহস্তে করিম্মা সম্যক শিক্ষা লাভ করে। আমাদের দেশে 
অল্লেতেই লোকের মান ক্ষয় হয়। এমন কি আমাদের 
দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়। সেখানকার রীতি 
অনুসারে কোন কার্য হীন জ্ঞান করে নাই, এমন কি 
_ দারোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া৷ বহু কষ্টে শিক্ষালাভ 
করিয়াছে, এখানে আসিয়াই তাহার! প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়। 
বিদেশীর বাহ্া ধরণধারণ অবলম্বন করে। তখন তাহাদের 
পক্ষে অনেক কাধ্য অপমান্কর মনে হয়। 

“এসব সম্বন্ধে সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক 
বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে সেখানে আমাদের সম্বন্ধে দু-একটা 
আমোদজনক কথা চলিতেছে । তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 
নাকি আমাদের গৃহিণীদের পটটবন্ত্র হইতে হাতের চুড়ি 


১৯৩ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 
পর্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙ্গালী বাবুদের জন্যও 
তাহাদিগকে হুকার কন্কে পর্য্যন্ত প্রস্ততের তার গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । এতদিন পর্য্যন্ত তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা 


বহন করিতে অভ্যন্ত হইয়াছ। এখন হইতে এসিয়ারও .. 


হাস্তাস্পদ হইতে চলিলে। আমাদের দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগ না করিলে কোন দিন কি শিল্পে সার্থকতা লাভ করিতে 
পারিব ?” 


ভারতের প্রকৃত গৌরব 


জগদীশচন্দ্র খাটা স্বদেশভক্ত। তিনি প্রা্ীন ভারতীয় 
সভ্যতার গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনি বিলাত হইতে একখানি 
চিঠিতে লিখেন-_ 


“আমার সব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই, যে, আমাদের প্রকৃত 
গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ন্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন 
এসব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে 
পারি। অন্য কোন্‌ দেশে সভ্যতা এতদূর নিনস্তর পথ্যন্ত ব্যাপ্ত 
হইয়াছে ? অন্য কোন্‌ জাতি অনার্ধ্যকে আধ্য করিতে পারিয়াছে? 
অন্য কোথায় নিন্ষস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত 
হইয়াছে ?” * 


* প্রবাসী, ১৩৩৩ । 


১৯৯৪ 


জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম 


জ্গদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম যে কত গভীর তাহ! নিন্নোদ্ধত 
, চিঠি হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বিলাত 
হইতে লিখেন-_-“আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার 
স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রক্ষুটিত। যুগ যুগ ধরিয়! 
হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দু- 
সন্তান প্রাণবাু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক 
কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই 
প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সখদুঃখের অংশী, সর্বদা হাদয়ঙ্গম 
করাইয়া দাও ।” 

আর একখানি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেন__ 
. “তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃত্বর শুনিতে পাই--সেই মাতৃ- 
দেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাহার বরেই 
আমি বল পাই, আমার আর কে আছে? 


ভবিষ্যতের আশা 
জগদীশচন্দ্রের আশ। ছিল যে, তিনি ভারতকে জ্ঞানের 
কেন্দ্রে পরিণত করিতে পারিবেন। প্রায়' ত্রিশ বসর পুব্বে 


তিনি বিলাত প্রবাসের সময় তাহার সেই আশার কথা৷ একখানি 
চিঠিতে প্রকাশ করেন-_ 


৯৯৫ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


৬৬ 


একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, এমন দিন কবে আসিবে 
যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞানআহরণের জন্য ভারততীর্ঘে 
লোক-সমাগম হইবে । সেই আশা পুর্ণ হইয়াও হইল না । আমার 
সমস্ত পুঁজি এদেশে রাখিয়৷ রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে'।” 

অপর একখানি চিঠিতেও তিনি এবিষয়ে লিখেন__প্পাচ 
বৎসর পূর্বে আমি অনেক চেষ্টা করিয়! বিজ্ঞানাগারের জন্য 
এদেশ হইতে সমস্ত এক প্রকার ঠিক করিয়! গিয়াছিলাম। শেষে 
ক্ষুত্র লোকের চেষ্টায় আমার পরাজয় হইল। সেই ক্ষোভ 
আমার কোন দ্বিন মিটিবে না। কারণ, আজ সেই পরীক্ষাগার 
থাকিলে ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র করিতে পারিত্তীম।” 

আজ জগদীশচন্দ্রের সে-বাসন। সফল হইয়াছে । 

বৃহত্তর ভারত 

আজকাল ভারতীয় এতিহাসিকদের [ৃষ্টি বৃহত্তর ভারতের” 
দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে । প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতা যে 
ভারতের বাহিরে নানাস্থানে প্রপার লাভ করিয়াছিল, তাহার 
অনুসন্ধান এতিহাসিকেরা করিতেছেন । আচাধ্য জগন্দীশচন্দ্ 
তাহার “বোধন” নামক প্রবন্ধে বৃহত্তর ভারতের বিষয় উল্লেখ 
করিয়া বলেন__ 

“তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্ত। ও 
জ্ঞান-শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়৷ দেশবিদেশে ব্যাপ্ত 
হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন 


১৯৯৬ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ্ 


আমাদিগকে হীনত। স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন 
চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী । জগতে 
ভিক্ষুকের স্থান নাই । কত কাল এই অপমান সহ্য করিবে £ 
তুমি কি চিরকাল খণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার 
শক্তি হইবে ন। ? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে 
জগতের বনুজাতি তোমার নিকট শিষ্টভাবে আমিত। তক্ষশিলা, 
কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়। গিয়াছ £ বিক্রমপুর যে 
শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা! কি স্মরণ নাই? ভারতের 
দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, তাহা। 
সম্প্রতি স্বীকৃত হইয়াছে ।”% 
হিন্দুজাতি 

আচার্য জগদীশচন্দ্র স্বীকার করেন না যে, হিন্দ্ুজাতি 
স্বভীবতই সংসারবিমুখ ও কর্মে অনাসক্ত। এ-বিষয়ে তিনি 
তাহার একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন__“সচরাচর শুনিতে পাই 
হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবনের সংগ্রাম হইতে পলাতক। 
এ কথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমগ্র জীবনশক্তি দিয়া অতীষ্টের 
অনুসন্ধান করেন নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় 
হইয়াছে? শঙ্করাচার্যের বিজয়যাত্রা কোন্‌ অংশে যুদ্ধযাত্র। 
অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম 
প্রয়োগ একালে কি দেখা যায় ?” 
* অব্যত্ত-_ পৃঃ ১৫১-১৫২। 


১৯৭ 


১৬ 
প্রতিষ্ঠ। 
রয়েল সোসাঁইটীর সদন 


ইহা! অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আচাধ্য জগদীশচন্দ্র দেশ- 
বিদেশে তাহার উপযুক্ত সম্মান লাভ করিয়াছেন। প্রথমে আচাধ্য 
বস্থ যখন বিলাতে বৈজ্ঞীনিক মণ্ডলীর সম্মুখে তাহার নৃতন 
আবিক্কিয়। প্রদর্শন করেন তখন কেহই তাহার নুতন বৈজ্ঞানিক 
মতবাদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই । কিন্তু (তিনি তাহাতে 
হতাশ হইয়া তীহার গবেষণা ত্যাগ করেন নাই। তিনি 
অসাধারণ ধৈধ্যের সহিত তাহার বৈজ্ঞীনিক গবেষণায় ছিগুণ 
উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে তীাহারই জয় হইল। 
ইউরোপের বৈভ্ঞানিকগণ তীহার পরীক্ষা মানিয়া লইলেন। 

রয়েল সোসাইটী বিলাতের প্রধান বৈজ্ঞানিক সভা । কেবল 
লব্ধগ্রুতিন্ঠ বৈভ্ঞানিকগণকেই এই সভার সদস্যপদে মনোনীত 
করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয় ১৯২০ অন্দে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
বিলাতের এই রয়েল সোসাইটার সভ্য পদে (8.৪) মনোনীত 
হইলেন। ইহা! বৈজ্ঞীনিকদের পক্ষে উচ্চ সম্মান। বাঙালী 
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ-আর-এস ( ৪২.৯.) 


১৯৮ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র প্র 


হইলেন । বর্তমানে ভারতবাপীদের মধ্যে যে চারিজন প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক এই সম্মান লাভ করিয়াহ্ছেন, তিনি তাহাদের মধ্যে 
একজন। তাহার পর বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার 
মেঘন]ুদ সাহাও এই সম্মান পাইর়াছেন। 
| বিশ্ববিগ্ভালয়ে কনভোকেশন” বক্তৃতা 

ভারতবর্ষের নান! বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে কনভোকেশন' 
বক্তৃতা! দিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ১৯১৩ অব্ে 
পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্ভালর তাহাকে উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতা 
দিতে আহ্বান করেন। ইহা ছাড়া তিনি পাটন।, মহীশুর 
প্রভৃতি বিঞ্রবিষ্ভালয়েও বক্তৃতা দিয়াছেন। ১৯২৯ অবে 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ে তাহার নিমন্ত্রণ হয়। সেই উপলক্ষে 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাকে ডি-এস্‌-সি (0.9০.) 
উপাধি দিয়া অভিনন্দিত করেন। ইহার অনেক পূর্বেই 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাকে ডি-এস্‌-সি উপাধি প্রদান 
করিয়া তাহার গুণের সমাদর করিয়াছিলেন । 


সরকারী উপাধি ও সম্মান 


১৯০৩ অন্দে সরকার হইতে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে 
সি-আই-ই (০.8. ) উপাধি প্রদান কর! হয়। তৎপর তিনি 
সি-এস্‌-আই (০. 3.7.) উপাধি পান। সর্বশেষে ও ১৯১৭ 
অন্দে তিনি স্তর (7৮) উপাধি ভূষিত হ*ন। 


১৯৯ 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 


প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ১৯১৩ অক্দে জগদীশচন্দ্রের সরকারী 
চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কথা, কিন্তু সরকার ১৯১৫ 
অন্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত তাহার কম্মকাল বৃদ্ধি করিয়া দেন। 
&-সময়ে পেন্সনের পরিবর্তে তাহাকে পূর্ণ বেতনে :০:০১৯০: 
[2706:005 নিযুক্ত করিয়া! প্রেসিডেন্নী কলেজের সহিত তাহার . 
সম্বন্ধ স্থায়ী করা হয়। ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের ইতিহাসে 
ইতিপূর্ব্বে এইরূপ সম্মানে আর কেহ সন্মানিত হ'ন নাই। 


জাতি-সংঘ 


১ 


লিগ অব নেশান্স্‌ (1,69,2 ০1 2901০99 ) নামে জাতি- 
₹ঘেরট কথা৷ আজ সব্বজনবিদিত। স্থইজীরল্যাণ্ডের জেনেভা 
নগরে ইহার কর্মীকেন্দ্র অবস্থিত। ইহার কাঁধ্য পরিচালনার 
জন্য কতকগুলি বিভিন্ন কমিটি আছে। তাহার মধ্যে একটী 
কমিটির নাম__0010016666 010 [171611009,] 0১০-01021:26109" 
পৃথিবীর শ্রেষ্ট বিদ্বান ও জ্ঞানীরাই ইহার সভ্য হ'ন। 
ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে ইহার সভ্য 
নিযুক্ত করা হয়। ইহ ছাড়। তিনি ১৮১-০97001৮666 ০1 
50760069 910. 101)13029005রও সত্য । ইহা! তাহার গুণের 


প্রকৃষ্ট আদর বলিতে হইবে । 


মুণ্তি স্থাপনা 


আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য 
তাহার ছাত্রদল ও ভক্তগণ টাদা তুলিয়া! তাহার একটা পিন্তল মৃত্ত 
. প্রস্তুত করান। সেটা পারিসের শ্রীধুক্তা মিলওয়ার্ড 
(75, ১01191৭) নিশ্্মীণ করেন। মূর্তিটা নির্মিত হইয়া আসিলে 
সেটা প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞান 
লাইব্রেরীতে স্থাপিত হয়। ১৯৩০ অন্দে আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
সেটী উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে ডাক্তার রায় বলেন যে__ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র তাহার মৌলিক গবেষণার দ্বার ভারতকে 
জগণ্সভায় সম্মানিত স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার 
গবেষণা দ্বারা ইহাঁও ছাত্রদলকে দেখাইয়াছেন যে, শুধু বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের পরীক্ষায় পাশ করাই যথেষ্ট নয়, মৌলিক গবেষণা! 
করাও প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য । 


৩৯ 


১৩ 


১৭ 
জগদীশচন্দের দান 


একদিন প্রাচীন ভারতের পুত তপোবনে পুণ্যাত্মা! খষি 
উচ্চকণ্টে ঘোষণা করিয়াছিলেন-_-“সর্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম ।৮ প্রাচীন 
ভারতের খধি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, তাই তিনি এই সত্য উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন যে, এই সংসারের সমস্ত জিনিষ, স্থাবর বা জঙ্গম, 
সমস্তই প্রাণবান্‌। ্ 

আর আজ সেই খধিরই বংশধর আচাধ্য জগদীশ তীহার 
বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, এ-সংসারের সমস্ত 
পদার্থেরই প্রাণ আছে । প্রাচীন ভারতীয় খধষি যে-সত্য 
তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বার। উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বর্তমান 
ভারতের খধিতুল্য আচাধ্য জগদীশচন্দ্র সেই সত্যই পৃথিবীর 
বৈজ্ঞানিক মগ্ডলে ঘোষণ। করিয়াছেন ; তাহার এই আবিষ্কারের 
কথ শুনিয়। সকলে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া! গিয়াছেন। তিনিই 
বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মহাত্রান্তি দূর করিয়া নৃতন সত্য প্রচার 
করিলেন । তাই বলিতে হয়-- 


«“হেনকালে তুমি এলে দিব্য/লোকে ব্যাপি দশদিশ 
ঘুচাইতে মহাত্রান্তি--শাস্তজ্যোতি যোগী জগদীশ ! 


চি 


আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র 
নির্ধোষিলে_জড় নহে! এই বিশ্বে জড়-দত্ব নাহি! 
সকলি চৈতন্তময় ! প্রাণপূর্ণ দেখ সবে চাহি ! 
মহতী চিন্মী শক্তি__হন্ময়ী সে কি বিছ্যুন্মযী ! 
প্রাণমরী প্রেমমরী_-দিগ দিগন্তে প্রবাহিছে অই ! 
ঠৰথ বিশ্ব কম্পমান কি জলন্ত প্রেমানন্দবেগে ! 
অনুক্ষণ অন্তহীন অনুভূতি সর্বভূতে রহিয়াছে জেগে । 
গিরিনদী মকুপ্রান্ত জনপদ বনারণ্য ভরি, 
নিরন্তর তর ঙ্গিয়া৷ উঠিতেছে ছন্দোমরী প্রাণের লহরী !” 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে শুধু প্রাচীন ভারতীয় খধির উপযুক্ত 
বংশধর তাহ] নহে, তিনি নিজেই উচ্স্তরের খষি। তিনি 
আজীবন বৈজ্ঞানিক তপস্তাঁয় নিমগ্ন, তীহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাই 
তাহার জীবনের তপস্তা, সাধনা । খধিদের মত তিনি সাংসারিক 
সমস্ত চিন্তা ভুলিয়া, আহার-নিদ্রা ভুলিয়া, স্বীয় সাধনায়, 
তপস্যায় নিরত থাকেন । তাহার মত স্বার্থত্যাগী সাধক এ-সংসারে 
খুবই বিরল। তিনি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন, 
তাহাও নিজের সম্মানবৃদ্ধির জন্য নহে, নিজের আর্থিক লাভা- 
লাভের জন্য নহে। তীহার গবেষণার মধ্যেও তাহার নিফ্ষাম 
সার্থত্যাগ দেখিয়া! বিস্মিত হইতে হয়। সেজন্য তিনি তাহার 
কোনও আবিক্িয়ার স্বত্বাধিকার আপনার অধীনে রাখেন 
নাই, তাহ। দেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য দান করিয়াছেন । 
এ-সকল কারণেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-- 


২০৩ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


“ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ খষির তরুণ মস্তি গম 
হে আধ্য আচার্য ?--” 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দীন--উত্ভি্-জীবনের সহিত 
মানবজীবনের সাদৃশ্য প্রমীণ করা । তিনি উদ্ভির্জীবনের যে 
সকল নূতন তন্ব আবিষ্ষার করিয়াছেন, তাহ! বৈজ্ঞানিক জগতে 
যুগান্তর আনিয়াছে। প্রথমে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার 
আবিষ্ষীর সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন বটে, কিন্তু এখন তাহার! 
তাহার প্রমাণ ও পরীক্ষা দেখিয়। মুগ্ধ হইয়। গিয়াছেন; তাহার! 
এখন তাহার মতবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাই 
আজ সমস্ত পৃথিবী তাহার প্রশংসায় মুখরিত। : সেজন্য কবি 
আচীর্য্যকে উদ্দেশ্ট করিয়া বলিয়াছেন-_ 


“মহাঁকীর্তি-বৈজয়ন্তী উড়াইলে নিখিল ভুবনে ) 

হে যশস্বী, যশৌজ্যোতি জলে তব জলে স্থলে বনে উপবনে। 
্রহ্মবর্চঃ প্রদ্মীপিত খষি তুমি দ্রিব্য দ্রশন ? 

জড় সেহ চিদ্দানন্ব-তেজে জাগে লতি তব পুণ্য পরশন ! 
সপ্তীবনী দৃষ্টি তব চলে জলে যেই দিকৃপানে, 

পলকে পুলকি উঠে যত কিছু জীবনের নান! নৃত্যগানে ! 
তৌমারে হেরিয়! আজি অবিরত জাগিছে ন্মরণে 

সেই তপোবন শোভা, রত সবে তপস্তাচরণে। 

দে উদাত্ত সামমন্ত্, দিব)ঞ্ঞান-দীপ্ত প্রভা শাস্তি-নুধারাশি ? 
প্রতি তরুলতাপত্রে প্রাণজ্যোতি ঝলকিয়া উঠে সমুদ্ভানি ! 


২5৪ 


_.. আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


কণাদ জৈমিনি বাঁস পতগ্রলি গৌতম কপিল; 
তুমিও তাদেরি কেহ- প্রাণে প্রাণে অন্তরঙ্গ মিল !” ৃ 
বৈজ্ঞানিক জগতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র স্থান অতি উচ্চে? 
তাহারু বৈজ্ঞানিক দান তীহার যশোরাশি চিরদিন অম্লান 
. রাখিবে। ' বৈজ্ঞানিক পণগ্ডিতমহল তীহার স্থান--নিউটন, 
ফ্যারাডে, কেলভিন, মাদাম কুরী, আইয়েনষ্টাইন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিকদের সহিত সমস্থানে নির্দেশ করিবেন। আর 
ভারতে যতদিন বিজ্ঞানের আদর থাকিবে, ততদিন আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থর নাম ভারতে অমর হইয়। থাকিবে । 


আমাদের কয়েকখান। বিখ্যাত বই 
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের 


্কস্প্ঘন্বোী 
ইহাতে কর্মযোগীর আদর্শ, কর্্মযোগ, ভারতের অন্তর-পুরুষের 
জাগরণ, ত্যাগধর্মন, শাস্তির শক্তি, ব্যষ্টির মহত্ব ইতাদি বিশেষ অন্তদর্টির ও 
আত্মান্ুভূতির সহিত আলোচিত হইয়াছে । দাম ২২ ছুই টাঁকা। 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
ভারতে জাতীয় আন্দোলন 


জাতীয়. আন্দোলনের অভিব্যক্তি, কংগ্রেস, 487 না ন্দোলন, 


1৮ ॥ 


বিনালপান জীযুক্ত রামানন্দ চাপা | লিখিত ক! 
সমন্বিত। দাম ২" আড়াই টাকা । | 






4 ্ 
ভ্তাল্পভ-স্পলিিজল্প 
বর্তমান ভারতের প্রাকৃতিক, এতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত পরিচয় । 
ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
জগদাননা রায়, বিশ্বতারতীর_ অধ্যক্ষ পঙ্ডিত_ প্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী 
প্রভৃতির সহযোগিতায় এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এঁতিহাসিক- 
শিরোমণি স্তর যদ্থুনাথ সরকার ও “প্রবাসী+-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে ও সংশোধনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 
ইহার প্রামাণিকতা৷ সর্ববা দীসম্মত | 
বিশেষ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও লংশোধিত ২য় সংস্করণ--৯*০ পৃষ্ঠা 
সুন্দর ছাপা ও বাধাই__দাম ৫৯ পাচ টাকা। 


রি, 


টে 14 
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